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ভূমিকা 


নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও 
প্রতিপালক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উদ্দেশ্যে 
নিবেদিত, যিনি ব্যতীত প্রকৃত সত্য কোন ইলাহ নেই । অজস্র 
‘সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল 
মুহাম্মদ (স), তার সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের ওপর । 

মূল লেকচারের নাম "What is the puepose of our life" 
বা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? বিষয়ে দেয়া ডা. জাকির 
নায়েকের এ বক্তব্যটি বর্তমানে উদ্দেশ্যহীন জীবন পরিচালনায় 
অভ্যস্থ মুসলিমদের অবস্থান বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অন্যান্য 
বক্তব্যের মতো তার এ বক্তব্যেও যেমন রয়েছে হৃদয়স্পর্শী উদ্দীপন৷ 
তেমনি রয়েছে চলার পথের সঠিক পাথেয় ও. প্রেরণা । কারণ, 
উদ্দেহীন জীবন আর হাল বিহীন নৌকার সঠিক গন্তব্যে পৌঁছা 
দূরহ-ই শুধু নয়; অসম্ভবও বটে । 

মানুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোনো উদ্দেশ্য ব্যতীত সৃষ্টি করেন 
নি। নিশ্চয়ই মানব সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। মানব সৃষ্টির 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন- 
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অর্থ : আমি জ্বীন এবং মানুষকে এই কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে 
তারা আমার ইবাদত করে। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষ তার জীবনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে পরিচালনা 
করতে পারে না। বক্ষমান লেকচারে ডা. জাকির নায়েক পবিত্র কুরআন 
ও হাদীসের আলোকে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাঞ্জল 
ভাষায় আলোচনা করেছেন। 
একটি কথা সবারই জানা দরকার যে, লিখিত বক্তৃতা ব্যতীত 
অন্যান্য সাধারণ বক্তৃতার ক্ষেত্রে বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা 
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প্রায় কঠিন হয়ে পড়ে । কারণ এ ধরণের বক্তৃতা প্রসঙ্গ খুব দ্রুতই 
পরিবর্তিত হয়। যাহোক এ বইয়ের আলোচিত বক্তব্যটিকে 
বিষয়ানুপাতে সহজেই বোঝার সুবিধার্থে ছোট-বড় অনুচ্ছেদের 
অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। 

অনুবাদ কর্ম আসলেই কঠিন একটি কাজ । তারপরও বাংলা 
ভাষা-ভাষী জনগণের নিকট ডা. জাকির নায়েকের লেকচার তুলে 
ধরতে ক্ষুদ্র এ প্রয়াসে ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় 
পাঠকমহলের পরামর্শকে সাদরে গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। 
আপনাদের দুআ কামনায় । 
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আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য 

ক’জন লোক জীবনের উদ্দেশ্য জানে? 
জীবনের উদ্দেশ্যের রকমফের 
উদ্দেশ্যহীন জীবন 

অনুকরণপ্রিয় মানুষ 
উদ্দেশ্যহীন কাজের পরিণতি 

আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই জীবনের উদ্দেশ্য 
মানুষের সব কাজ দু'ধরনের 

মানুষ আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা 

মানুষ শ্ৰেষ্ঠতম সৃষ্টি 

মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা 
জান্নাতে যাওয়ার শর্ত 

৭টি ‘P'-এর সমন্বয় 
উদ্দেশ্যটা যখন ISLAMIC 

শেখ আহমদ দিদাতের উদ্দেশ্য 
জীবনের উদ্দেশ্য যখন অর্থ উপার্জন 
মানুষ যাকে গুরুত্ব দেয় 

মানুষ অন্যের চেয়ে বেশি পেতে চায় 
সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তার সময়কাল 
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আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী ৭ 
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আলহামদুলিল্লাহ । ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্পাহি ওয়া আলা 
আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন ৷ আম্মাবাদ । আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির 
রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা 
ইল্লা লিআ'’বুদুন । আল্লাযি খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়াতা লি ইয়াবলুয়াকুম 
আহসানু আমালা । রাব্বিশ রাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী ওয়াহলুল 
উকদাতাম মিনলীসানী ইয়াফকাহু কাউলী । 
শ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞগণ, বক্তাগণ, শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় গুরুজনেরা, প্রিয় ভাই ও 
বোনেরা এবং সেই লাখ লাখ দর্শক, যারা টিভিতে এই অনুষ্ঠান দেখছেন- 
আপনাদের স্বাগত জানাই ইসলামিক সম্ভাষণে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ৷ 
আল্লাহ্‌ তায়ালার দয়া, শান্তি এবং রহমত আপনাদের সবার ওপরে বর্ষিত হোক । 
আজকে আমাদের ১০ দিনব্যাপী কনফারেস্সের শেষ দিনে আমি আপনাদের 
সামনে শেষ লেকচারটা দিচ্ছি । 
আজকের লেকচারের টপিক হলো- আমাদের তথা মানুষের এই জীবনের 
উদ্দেশ্যটা কী? 
আমাদের মধ্যে কতজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করেছেন যে, 
আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী। আমাদের মধ্যে কজন আছেন, যারা 
চিন্তা-ভাবনা করেছেন এ ব্যাপারে যে, আমাদের এই অস্তিত্বের উদ্দেশ্যটা কী । 
আমর্বা এখানে কী করছি? এখানে কেন এসেছি? আসুন, আমরা এই ব্যাপারটা 
বিশ্ৰেষণ করে দেখি । 
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৮ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী 


ক'জন লোক জীবনের উদ্দেশ্য জানে? 
আমি দর্শকদের অনুরোধ করবো, আপনাদের মধ্যে GF চিকন একটা" 
চিন্তা করে থাকেন যে, আপনার জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? তাহলে দয়া করে হাত 
তুলুন । আমি জানতে চাচ্ছি যে, এখানে দর্শকদের মাঝে ক’জন এটা নিয়ে চিন্তা 
করেছেন যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, 
১৫/২০ জন হাত তুলেছেন; খুব বেশি হলে ১০০জন হাত উঠিয়েছেন। এখানে 
প্রায় ১ লাখ মানুষ আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা 
কী- এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার লোকসংখ্যা ০.১ শতাংশেরও কম৷ 
অনেকেই হয়তো হাত তুলতে লজ্জা পেয়েছেন, আর তাই হাত তুলেননি। 
তারপরও আমরা বলতে পারি যে, মানুষের মধ্যে ০.১ শতাংকের কম মানুষ এই 
ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? 

এখন কথা হলো- আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? এটা জানা কি খুব জরুরি? 
আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি । আর সেটা হলো- মনে করুন একটি 
লোক হাটতে হাটতে এক মোড়ে আসলো । তখন সে অন্য আরেক জনকে 
জিজ্ঞাসা করলো “এই রাস্তাটা কোন দিকে গিয়েছে, ভাই?” পথিক তাকে বললো- 
“আপনি কোথায় যেতে চানঃ” লোকটি বললো- “যে কোনো জায়গায় ।” তখন 
পথিক বলবে- “যে কোনো পথে যান কোনো সমস্যা হবে না৷” 

এখানে এই লোকটার কোনো উদ্দেশ্য নেই । লোকটা যেসব কাজ করে, তার সেই 
কাজগুলো কোনোরকম পার্থক্য সৃষ্টি করে না; কারণ তার কোনো গন্তব্য নেই । 
আমাদের মধ্যে অনেকে ঠিক এভাবেই জীবন-যাপন করছে। 

আপনাদের আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন একজন বিন্ডার (স্থপতি) 
একটি বিল্ডিং বানানো শুরু করলো । বিল্ডিংয়ের ভিত তৈরির জন্য সে মাটিতে বড় 
একটি গর্ত তৈরি করলো । এ সময় তাকে প্রশ্ব করা হলো- “আপনার এই 
বিল্ডিংটা কত তলা পৰ্যন্ত হবে?” সে বললো- “আমি জানি না৷” প্রশ্ন করা হলো- 
“বিল্ডিংটা কত স্কয়ার ফিট জুড়ে তৈরি করা হচ্ছে?” সে বললো- “এটা নিয়ে 
চিন্তাই করিনি ।” আসলে সেই বিল্ডারের কোনো উদ্দেশ্যই নেই । 

একবার এক লোক তার প্রতিবেশীকে বললো- “আপনার কুকুরটা সবসময় 
গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে। ভাবছি এই কুকুরটা কখনও কি কোনো গাড়িকে 
ধরতে পারবে?” প্রতিবেশী উত্তর দিল- “কোনো গাড়িকে ধরতে পারবে কিনা 
সেটা নিয়ে আমি ভাবছি না, বরং আমি ভাবছি গাড়িটা ধরতে পারলে সে তখন 
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কী করবে” যে লোকটা বলছে, কুকুর গাড়িটা ধরতে পারবে কি না সে কিন্তু 
বুঝতে পারছে না। আর প্রতিবেশী, যে কুকুরটার মালিক; সে কিন্তু বুঝতে পারছে 
যে, কুকুর যদি গাড়িটাকে ধরতে পারে তারপর সে কী করবে; সে বুঝতে পারছে 
যে, এখানে কুকুরটার উদ্দেশ্যটা কী । দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের অনেকেই 
আমাদের জীবনটাকে এইভাবে পার করে দিচ্ছি; এই কুকুরটার মতোই । 
উদ্দেশ্যহীন জীবন 

লোকজন গ্রাজুয়েশান করে। তাদের জিজ্ঞেস করবেন, “আপনি গ্রাজুয়েশন 
করছেন কেন?” তারা আসলে কারণটা জানেনা । কারণ হলো, এই যে তারা 
গ্রাজুয়েশন করতে যায়; গ্রাজুয়েশন করে আপনি কী করবেনঃ? সে বললো “আমি 
জানি না।” আমাদের বেশিরভাগই জীবনটা পার করছি গন্তব্য ছাড়া লোকটার 
মতো অথবা কুকুরটার মতো, যে একটা গাড়িটা ধরতে পিছনে পিছনে ছুটছে 
কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই । 

অনুকরণপ্রিয় মানুষ 

আমাদের অনেকেই না বুঝেই অন্যের উদ্দেশ্যকে নকল করি। কোনো ছাত্রকে 
আপনি প্রশ্ন করবেন “আপনি কমার্স পড়ছেন কেন?” সে উত্তর দিবে, “কারণ 
আমার বন্ধুও কমার্স পড়ছে।” এছাড়া আবার অনেকেই অভিনেতা-অভিনেত্রী বা 
বিভিন্ন মডেলকে নকল করার চেষ্টা করে। অনেকেই এটা না বুঝেই করে। 
একবার এক লোক গ্রাম থেকে মুম্বাইতে চলে আসলো বড়লোক হওয়ার জন্য । 
তাকে একবার প্রশ্ন করা হলো- “আপনি মুম্বাইতে আসলেন কেন?” সে তখন 
বললো- “আমি হিন্দি সিনেমায় দেখেছি অমিতাভ বচ্চনকে, সে খুব গরিব ছিল, 
তারপর মুম্বাইতে এসে একরাতের মধ্যে অনেক বড়লোক হয়ে গেল।” এই জন্য 
আপনারা প্রায়ই দেখবেন, মুম্বাইয়ে আশেপাশের বহু এলাকা থেকে মুম্বাইতে চলে 
আসে, যাতে একরাতে বড়লোক হতে পারে। এই কারণে আমরা দেখতে পাই 
মুম্বাইতে বস্তির সংখ্যাও খুব দ্রুত বাড়ছে। 

অনেক সময় আপনারা দেখবেন, অভিনেতা আর মডেলরা ব্র্যান্ড আান্বাসেডর হয়। 
তারা বিভিন্ন পণ্যের মার্কেটিং করে। একবার আমার পরিচিত একজন একটা 
নতুন গাড়ি কিনলো হুন্দাই আইটেমের । তাকে জিজ্ঞেস করা হলো- “আপনি 
হুন্দাই আইটেমের গাড়ি পছন্দ করলেন কেন?” সে বললো- “আমার প্রিয় 
অভিনেতা শাহরুখ খান; আর তার একটা হুন্দাই গাড়ি আছে; এজন্য আমি এই 
হুন্দাই আইটেম গাড়ি পছন্দ করেছি ।” 
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১০ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী 


আমি জানি না, অভিনেতা শাহরুখ খান ওই হুন্দাই আইটেম গাড়িতে একদিন 
ছাড়া আর কোনো দিন বসেছেন কিনা । সে চালায় মার্সিডিজ অথবা বিআইডার্লিউ 
অথবা এরকম কিছু । আমার সন্দেহ তার আসলে হুন্দাই আইটেম আছে কি-না । 

শাহরুক খান মডেল হয়েছেন ট্যাগ হিয়ার ঘড়ির । সেটা বিখ্যাত ঘড়ি, সন্দেহ 
নেই । এখন শাহরুখ খানের অনেক ভক্তই ট্যাগ হিয়ার ঘড়ি ব্যবহার করছে। 
আমি জানি না শাহরুখ খানের অভিনয়ের সাথে এই ট্যাগ হিয়ারের সম্পর্কটা কী। 
ট্যাগের এই ঘড়িটা তাকে কি অভিনয় করতে সাহায্য করেছে? আমার তো মনে 
হয় শাহরুখ খান বিখ্যাত হওয়ার আগে ঘড়িটার দিকে তাকিয়েও দেখেননি বা 
ব্যবহার করেননি । | 


এরকম বিভিন্ন মিডিয়ায় পণ্যের মার্কেটিং করা হয়; আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা 
অন্য মানুষকে নকল করার চেষ্টা করি । আর সেটা বেশিরভাগ সময় কিছু না 
বুঝেই করি । 

উদ্দেশ্যহীন কাজের পরিণতি 

মনে করুন, একজন শিল্পপতি একটি টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি করলো । তাকে প্রশ্ন 
করা হলো- “আপনি এই টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি করলেন কেন?” শিল্পপতি উত্তর 
দিল- “আমি খোজখবর নিয়ে জেনেছি, টেক্সটাইল ব্যবসায় অনেক বেশি লাভ 
করা যায়।” তাকে প্রশ্ব করা হলো- “আপনার কাছে কি এ ব্যাপারে ভালো 
কোনো রিপোর্ট আছে?” সে বললো-“না।” তাকে বলা হলো- “ব্যবসা 
দেখাশুনার জন্য কি কাউকে ঠিক করেছেন বা সেই কোম্পানির জন্য কি কাউকে 
এক্সিকিউটিভ বানিয়েছেন?” সে বললো-“না ।” তাকে প্রশ্ন করা হলো- “আপনি 
এখানে কত পার্সেন্ট লাভ করতে চান?” সে বললো- “আমি জানি না” তাকে 
প্রশ্ন করা হলো- “আপনি টেক্সটাইল পণ্য বিক্রি করবেন কোথায়?” সে বললো- 
“আমি জানি না।” আপনাদের কি মনে হয়- এই শিল্পপতি টেক্সটাইল ব্যবসায় 
কোনো লাভ করতে পারবে? প্রশ্নই আসে না। 

তারপর ধরুন, আর একজন লোক, যার কোনো উদ্দেশ্য আছে। তার উদ্দেশ্য 
হচ্ছে- “পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী হওয়া ৷” এজন্য সে কী করলো? সে প্রথম মানব 
আদম (আ) থেকে শুরু বর্তমান সময় পর্যন্ত সব ইতিহাস পড়লো । সে সবকিছু 
পড়ে জানতে পারলো যে, পৃথিবীর মধ্যে এ পর্যন্ত অতিবাহিত সময়ের সবচেয়ে 
সেরা বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন আর এ কথাটি সঠিক । এটা জানার পর 
লোকটা কী করলো? সে আইজ্যাক নিউটনের মতো হওয়ার জন্য মাথার চুল লম্বা 
রাখলো ৷ অর্থাৎ আইজ্যাক নিউটনের মতো বাবরি । তারপর নিউটনের মতো 
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করে সে জামাকাপড় পড়তে শুরু করলো । সেই লোক কি নিউটনের মতো 
বিজ্ঞানী হতে পারবে? এই লোকের একটি উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু তার প্ল্যানিংটা 
ভুল । একটি প্ল্যান অবশ্য তার ঠিক যে, সে বিজ্ঞানীদের নিয়ে পড়াশুনা করেছে। 
তবে তার পুরো প্ল্যানিংটা ভুল ৷ 
আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই জীবনের উদ্দেশ্য 
এবার মূল প্রশ্নে আসি যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? পৃথিবীতে এই যে, 
আমাদের অস্তিত্ব; এটার উদ্দেশ্যটা কী? আপনাদের কী মনে হয়? কে এই প্রশ্ন্টার 
সঠিক উত্তর দিতে পারবেন যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? কে সেঃ ডা. 
জাকির নায়েক? অবশ্যই এর উত্তর হবে, না৷ ডা. জাকির নায়েক এ প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পারেন না। তাহলে কি বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে ? 
এখানেও উত্তর হবে, না; বিজ্ঞানীরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না । তাহলে 
কি দাৰ্শনিকরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন? এখানেই সেই একই উত্তর যে, না: 
দাৰ্শনিকরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নন। 
এই প্রশ্ন্টার সবচেয়ে সেরা উত্তর যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? এই 
প্রশ্ন্টার উত্তর দিতে পারবেন আমাদের সৃষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালা ৷ যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই উত্তর দিতে পারবেন যে, 
আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী । 
আমার লেকচারের শুরুতে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত 
করেছিলাম । সেটা হচ্ছে সূরা যারিয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াত । সেখানে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন- 


APF FA, 
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অর্থ : আমি জ্রীন এবং মানুষকে এই কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার 
ইবাদত করে । (সূরা যারিয়াত : আয়াত-৫৬) 
আমি ভ্রীন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য । 
এখানে যে আরবি শব্দটি আছে সেটা :4// (ইবাদাহ) ৷ এর মূল আরবি শব্দ ধর 
(আবদ) । যার অর্থ ভৃত্য অথবা দাস । Xl (ইবাদাহ) অর্থ- সেবা করা, আনুগত্য 
করা, অনুগত হয়ে আত্মসমর্পণ করা। এককথায় ইবাদাহ মানে উপাসনা করা । 
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১২ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী 


অথবা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশগুলো মেনে চলা, ঈশ্বরের 
নির্দেশগুলো মেনে চলা ৷ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে যে 
কাজগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো যদি মেনে চলি, তাহলে সেটাই হবে 
ইবাদাহ, সেটাই হবে উপাসনা । 

যেমন ধরুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, তোমরা পাচটি স্তম্ভ মেনে 
চলবে । যদি আপনি তাওহীদে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা 
করছেন। যদি আপনি পাচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, তাহলেও আপনি 
ইবাদত করছেন, আল্লাহ তায়ালার উপাসনা করছেন । যদি আপনি যাকাত দেন; ' 
যেটা বাধ্যতামূলক; তাহলেও আপনি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছেন। যদি 
সিয়াম পালন করেন, তাহলেও আপনি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছেন। 
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের সাহায্য 
করো। যেটা বলা হয়েছে সূরা মাউনে ৷ এটা করলেও আল্লাহ তায়ালার ইবাদত 
করা হবে। 

যদি আপনি সেই কাজগুলো থেকে বিরত থাকেন, যা করতে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তায়ালা নিষেধ করেছেন; তাহলেও আপনি আল্লাহ্‌ তায়ালার ইবাদত 
করছেন। যদি আ্ালকোহল পান করা থেকে বিরত থাকেন; তাহলেও আপনি 
আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছেন। যদি শুকরের মাংস না খান; তাহলেও আপনি 
আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছেন। যদি চুরি করা, প্রতারণা করা, মিথ্যা বলা 
ইত্যাদি থেকে বিরত থাকেন; তাহলেও আপনি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত 
করছেন। এককথায় আপনি যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দেশগুলো 
মেনে চলেন, আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন; তাহলেও আপনি আল্লাহ 
তায়ালার ইবাদাত করছেন। 

মানুষের সব কাজ দু'ধরনের 

আর মানুষের সব কাজকে ইবাদতের ক্যাটাগরিতে ফেলা যায়, যদি দুটি শর্ত 
মেনে চলেন। 

১. আমরা এই কাজগুলো করবো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সস্তুষ্টি 


গুচ ঞ্লাণে 
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যদি সব কাজে এই দুটি শর্ত মেনে চলেন, তাহলে আপনার সব ধরনের কাজকেই 
ইবাদত বা উপাসনা বলে গণ্য করা যেতে পারে। 

যখনই আপনি কোনো যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন, সেই যন্ত্রপাতির সাথে একটা 
ইন্সট্যাকশান ম্যানুয়াল থাকে । যদি মানুষকে এভাবে কোনো যন্ত্র বা মেশিন 
বলেন, তাহলে আপনার মানবেন যে, মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জটিল 
মেশিন । আপনাদের কি মনে হয় না যে, এই মানুষ নামক মেশিনেরও একটা 
ইন্সট্যাকশান ম্যানুয়াল দরকার? 

কুরআন” । পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ আর চূড়ান্ত আসমানী 
কিতাব। এটি নাযিল হয়েছে, সর্বশেষ আর চুড়ান্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর । এটাই হলো মানব জাতির জন্য সর্বশেষ আর 
চূড়ান্ত ইন্সট্যাকশান ম্যানুয়াল । এই পবিত্র কুরআন তথা মানব জাতির 
ইন্সট্যাকশান ম্যানুয়ালে বলা হয়েছে, মানুষ কোন কাজগুলো করবে আর কোন 
কাজগুলো তারা করবেনা । 

অনেকেই এভাবে প্রশ্ন করে যে, ঈশ্বর কেন চাইলেন যে, আমরা তীর ইবাদত 
করি? এটা না হলে কি কিতাব চলবে না? কেন ইশ্বরের প্রশংসা করতে হবে? 
আল্লাহ আকবার আল্লাহ সর্বশক্তিমান । মহান ঈশ্বরের কি প্রশংসা না হলে চলবে নাঃ 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন তিনি বলেছেন- 
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অর্থ : হে মানুষ জাতি! তোমরা তো আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্‌ 
সকল অভাব থেকে মুক্ত; সকল প্রশংসা তারই । (সূরা ফাতির : আয়াত-১৫) 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে তার ইবাদত আর প্রশংসা করতে 
বলেন; এটা কিন্তু তার উপকারের জন্য নয়; বর এতে উপকারটা আমাদেরই । 
আমরা যখন বলি আল্লাহু আকবার; একে আল্লাহর কিছু আসে যায় না; তিনি 
এমনিতেই সর্বশক্তিমান । আপনি আল্লাহ আকবার বলেন আর না বলেন, 
তারপরও আল্লাহ সর্বশক্তিমানই থাকবেন। এতে আল্লাহ তায়ালার কিছু যাবে 
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আসবে না । তবে আল্লাহ আমাদেরকে তার প্রশংসা করতে বলেন, তার কারণ- 
তিনি মানুষের সাইকোলজিটা জানেন । আমরা মানুষরা যখনই কারো প্রশংসা 
করি, আমরা তখন স্বাভাবিকভাবে তার উপদেশগুলো মেনে চলি । 

যেমন ধরুন, আপনার মায়ের হার্ট আ্তাটাক করলো । তখন সাধারণ একজন 
লোক এসে আপনাকে বেশ কিছু উপদেশ দিলো । আপনি কি তার কথা শুনবেন, 
নাকি সেই লোকের কথা শুনবেন, যে লোক পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো হার্ট 
বিশেষজ্ঞ? একজন সাধারণ লোকের হার্ট সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই; 
অন্যদিকে একজন হার্ট বিশেষজ্ঞ জানেন, হার্টের কোন সমস্যার কারণে কী হয় । 
এমতাবস্থায় আপনি একজন সাধারণ লোকের উপদেশ মানবেন, নাকি হার্ট 
বিশেষজ্ঞের উপদেশ মানবেন? 


খুবই স্বাভাবিক, আপনি যেহেতু জানেন হার্ট বিষয়ে সেই ডাক্তার খুবই বিখ্যাত, 
সবাই তার প্রশংসা করে, তাই আপনার কাছেও তার কথাগুলোই সঠিক বলে 
মনে হবে। একইভাবে আল্লাহু সুবহানাহ ওয়া তায়ালা চান, আমরা যেন তার 
ংসা করি। তিনি সবচেয়ে মহান, আল্লাহ সবচেয়ে মহান, আল্লাহ সবকিছু 
জানেন, আল্লাহ সবচেয়ে জ্ঞানী ৷ 
এতে করে আমরা যখনই বলি যে, আল্লাহ সবচেয়ে জ্ঞানী, তাই তিনি যে 
আদেশগুলো দেন, সেগুলো মেনে চলারও চেষ্টা করি । যদি আমরা না মানি যে, 
তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী, তিনি সবচেয়ে মহান, তাহলে তার কথাগুলো মেনে চলার 
সম্ভাবনা কম । তাই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান আমরা যেন তার ইবাদত 
করি, তার প্রশংসা করি। আর এতে যে আল্লাহর উপকার হচ্ছে তা নয়; বরং 
আমাদেরই উপকার হচ্ছে। 
পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিরে উল্লেখ করা হয়েছে- 
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অর্থ : হে মানুষ জাতি! তোমরা তো আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ 
সকল অভাব থেকে মুক্ত; সকল প্রশংসা তারই । (সূরা ফাতির- আয়াত : ১৫) 
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মানুষ আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা 
আপনাদের আর একটি উদাহরণ দিই । মনে করুন একটি দম্পতি, কয়েক বছর 
আগে যাদের বিয়ে হয়েছে। তাদের কোনো সন্তান নেই । এরকম হলে বেশিরভাগ 
দম্পতিরই খারাপ লাগে অন্যদিকে আর এক দম্পতিও তাদের পাশে আছে, 
যাদের একটি সম্ভান আছে। তারা সন্তানকে অনেক যত্নের সাথে বড় করছে। 
তারপর যখন সেই সন্তানের বয়স ১৫/১৬ বছর হলো, তখন সে মারা গেল। 
এমতাবস্থায় এই দম্পতিও খুব কষ্ট পাবে। প্রথম যে দম্পতি, যাদের কোনো 
সন্তান নেই, তাদেরও কষ্ট লাগে । কিন্তু দ্বিতীয় যে দম্পতি, যাদের সপ্তান ছিল, 
তারা তাদের সন্তানকে বড় করেছিল এবং ১৫/১৬ বছর বয়সে সেই সন্তান মারা 
গেল । এমতাবস্থায় দ্বিতীয় দম্পতির কষ্ট লাগবে আরো বেশি । 


এরপর ধরুন আরো এক দম্পতি, তাদের সন্তান আছে। তারা সেই সন্তানের 
অনেক যত্ন নিল, অত্যন্ত যত্নের সাথে লালন-পালন করলো । সেই সন্তান যখন 
প্রাপ্তবয়স্ক হলো, তখন সে তার বাবা-মায়ের খৌজ নেয় না, সে বাবা-মায়ের যত্ন 
করে না। এই ধরনের সন্তানকে আপনারা কী বলবেন? নিশ্চয় আপনারা তাকে 
বলবেন অমানুষ, অন্যায়কারী আর অকৃতজ্ঞ । আপনারা সবাই মানবেন- যদি 
আপনার বাবা-মা আপনাকে ভালোবাসার সাথে যত্ন নিয়ে বড় করে, আপনাকে 
স্নেহের সাথে লালন-পালন করে, আপনাকে যত্নের সাথে বড় করে তোলে; 
এরপর আপনি বড় হয়ে তাদেরকে ডাকেন না, তাদের কথায় কর্ণপাত করেন না, 
তাদের কথা চিন্তা করেন না; এমতাবস্থায় নিশ্চয় এমন সন্তানকে বলা হবে 
অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ, অমানুষ । যদি একথাটা মেনে নেন, তাহলে সেইসব 
মানুষকে আপনার কী বলবেন, যারা সৃষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞ? 

আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শুধু আমাদেরই সৃষ্টি করেননি, 
আমাদের বাবা-মাকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের কি মনে হয় না যে, 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত? আমাদের 
কি তার প্রতি অনুগত থাকা উচিত নয়? আর্মীদের মধ্যে কতজন আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তায়ালাকে তার মহানুভবতা, তার রহমত, তার দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই? 
আমাদের স্নষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দিয়েছেন আমাদের জীবন, 
দিয়েছেন এই পৃথিবীর সব আশির্বাদ, খাদ্য, জামা-কাপড়, বাসস্থান । একবার 
চিন্তা করুন, আমরা যদি কয়েকদিন পানি না পান করি, তাহলে আমরা মারা 
যাব ।.আমাদের মধ্যে ক’জন এই সুপেয় পানির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন? 
এছাড়াও ভেবে দেখুন- আমরা যখন নিঃশ্বাস নিই তখন যদি বাতাস না পাই, মাত্র 
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কয়েক মিনিট যদি বাতাস গ্রহণ না করতে পারি তখন আমাদের কী হবে? তাহলে 
আমরা মারা যাব । আমাদের মধ্যে ক’জন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে এই 
বাতাসের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন? বলুন কতজন ধন্যবাদ জানিয়েছেন? আমরা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে আদো ধন্যবাদ জানিয়েছি কি? 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- 


£157 ABD PAA er 
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অর্থ: PEE OE CES EEE MTN ETT UE COO 
গণনা করতে পারবে না। আর মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম ও অকৃতজ্ঞ । 
(সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩৪) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- 
REA IES 
অর্থ : মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ । 

(সূরা আদিয়াত : আয়াত-৬) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে এই কথাটা অনেক স্থানেই 
বলেছেন যে, মানুষ অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকে । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান যে, আমরা তীর ইবাদত করি, তার প্রশংসা 
করি। এতে তার কোনো উপকার হবে না; বরং উপকার হবে আমাদেরই, 
মানুষের উপকার হবে । চিন্তা করুন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এটা জানেন 
যে, আমরা যদি তার নির্দেশ মেনে চলি তাহলে আমাদের উপকার হবে এবং 
তিনিও খুশি হবেন। 
যেমন ধরুন, একজন ডাক্তার, যিনি গরিব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা 
দিচ্ছেন। এখন একজন রোগী যদি ডাক্তারের পরামর্শ না শোনে তাহলে ডাক্তারের 
কেমন লাগবে? আপনি যদি ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলেন, তাহলে ডাক্তারের 
কোনো উপকার হবে না; সেতো এটা বিনামূল্যে করছে। উপকার হবে আপনার । 
আপনি যদি তার পরামর্শ মেনে চলেন, তাহলে ডাক্তার এই ভেবে খুশি হবেন যে, 
যাক আমার রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পৃথিবীর সব ডাক্তারের চেয়ে অনেক বেশি 
উপকারী । যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদত করেন, তার 
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আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী ১৭ 
নির্দেশগুলো মেনে চলেন, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা খুশি হন। কারণ 
যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রশংসা করেন, তার নির্দেশগুলো মেনে 
চলেন, তখন উপকার তার সৃষ্টির, এতে উপকার হবে মানুষের; আর আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালাও সন্তুষ্ট হবেন। আমরা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার 

ংসা করলে তার কোনো উপকার হবে না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার 
সা করলে উপকার হবে মানুষের, উপকার হবে সৃষ্টির ৷ 
আপনি যখনই কোনো ভুল করে, পাপ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার 
কাছে ক্ষমা চাইবেন, তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন- 
LDR Es 
অর্থ : (হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের একথা বলে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা 
পরায়ণ এবং পরম দয়ালু । 
সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে- সূরা নিসা’র ২৫ নং আয়াতে, সূরা 
মায়েদার ৭৪ নং আয়াতে, সূরা হিজরের ৪৯ নং আয়াতে, সূরা নাহলের ১১৯ নং 
আয়াতে, সূরা জুমারের ৫৩ নং আয়াতে, সূরা বুরুজের ১৪ নং আয়াতে । 
এসব স্থানে বলা হয়েছে- 
tA NU ol Ge i 
নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা পরায়ণ এবং পরম দয়ালু । 
যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে না- ও মানেন, যদি তাকে অমান্য করেন, 
এরপরও যখনই আপনি এজন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার 


কাছে ক্ষমা চাইবেন, তখনই তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন, আপনার প্রতি সন্তুষ্ট 
হবেন। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৪৮ ও ১১৬ নং 
আয়াতে উল্লেখ করেছেন- 
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অর্থ : আল্লাহর শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। তবে তিনি শিরক ছাড়া বাকি 
গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। 
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অর্থাৎ, যদি আল্লাহ চান, তিনি যে কোনো পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তবে শিরক 
করার গুনাহ, আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করার গুনাহ, আল্লাহর সমকক্ষ 
কাউকে মানা এসব গুনাহ তিনি ক্ষমা করবেন না । যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য : 
কারো ইবাদত করে সেটাই সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ । তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তায়ালা যে কোনো গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন । তবে শিরক করার গুনাহ 
ব্যতীত । আপনি যদি মুশরিক অবস্থায় মারা যান, যদি আপনি শিরক করার পর 
ক্ষমা না চান, যদি অনুতপ্ত না হন তাহলে আল্লাহ কখনই ক্ষমা করবেন না। 
তাহলে যে পাপগুলো থেকে মানুষ জাতিকে দূরে থাকতে হবে, তার মধ্যে প্রধান 
হচ্ছে ‘শিরক’ তথা- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা 
বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করা । 
মানুষ শ্ৰেষ্ঠতম সৃষ্টি 
অনেকেই এ ধরনের প্রশ্ন করে যে, আচ্ছাণবুঝলাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা 
মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য; কিন্তু মানুষের মধ্যে স্পেশাল 
কী আছে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন? আমরা 
মানুষেরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সম্পদ, না কি বিশেষ ধরনের সৃষ্টি? 
মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি । মানুষ এবং জ্বীন, এরাই 
হলো একমাত্র সৃষ্টি যাদের নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে। মানুষ এবং জ্বীন ছাড়া 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অন্য আর কোনো সৃষ্টির স্বাধীন ইচ্ছা নেই । 
মানুষ এবং জ্বীন ছাড়া অন্যরা আল্লাহর আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে চলে; কারণ 
তাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই । আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ মেনে 
চলা ছাড়া তাদের কোনো উপায়ও নেই । 
অন্য দিকে মানুষ এবং জ্বীন, তারা চাইলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার 
না-ও মানতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন- 
Ey S ECM UIE 
অর্থ : নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে । (সূরা ত্বীন : আয়াত-৪) 
মানুষ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সেরা সৃষ্টি । সুন্দরতম গঠন পাওয়ার 
পাশাপাশি আমরা একেবারে আলাদা । আমরা চাইলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালার আদেশ-নির্দেশগুলো মেনে চলতে পারি, আবার ইচ্ছা করলে তার 
আদেশ-নির্দেশ না-ও মানতে পারি । 


WWW .WaytoJannah .com 


Contents 


আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী ১৯ 


আপনাকে এই স্বাধীন ইচ্ছা দেওয়ার পর আপনি যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালার আদেশ-নির্দেশগুলো মেনে চলেন, তাহলে আপনি ফিরিশতাদেরও 
ওপরে চলে যাবেন । কারণ ফিরিশতাদের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই; তারা সব 
সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে । আপনি স্বাধীন 
ইচ্ছা পাওয়ার পরও আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ মেনে চললেন, তার 
কাছে আত্মসমর্পণ করলেন; এতে করে আপনি ফিরিশতাদেরও ওপরে চলে 
যাবেন। এজন্য আমরা মাঝে মাঝে কোনো ভালো লোককে বুঝাতে গিয়ে বলে 
থাকি “ও, এ লোকটাতো একেবারে ফিরিশতা” । এটার দুটো পর্যায় হতে পারে। 
তার মধ্যে একটি হচ্ছে- [N5U॥1 তথা অবজ্ঞা । আর অন্যটা হচ্ছে- আপনাকে 
যেহেতু স্বাধীন ইচ্ছা দেওয়া হয়েছে, এরপরও আপনি ফিরিশতাদের মতো আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে মেনে চলছেন; তাই আপনি এক্ষেত্রে বড় হয়ে গেলেন। 
অন্যদিকে আপনি এই স্বাধীন ইচ্ছা পাওয়ার পর যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালার আদেশ-নির্দেশ না মানেন । তাহলে আপনি হবেন শয়তানের ভাই তথা 
শয়তান । 
মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা 
তাহলে মানুষের সামনে অপশন আছে দুটি- 
১. আপনি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ-নির্দেশগুলো মেনে চলে 
ফিরিশতাদের ওপরে উঠে যেতে পারেন। 


২. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে অমান্য করে শয়তানের মৃতো হতে 
পারেন। এখানে বেছে নেওয়ার দায়িতৃটা আপনার । 

তারপর এটুকু যদি ভালো করে দেখেন যে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কেন 
আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; কারণ আমরা তার সেরা সৃষ্টি । আমাদের কাছে 
অপশন আছে । আমরা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে মেনে চলতে পারি 
অথবা তাকে অমান্যও করতে পারি । যদি মেনে চলি তাহলে ফিরিশতাদের চেয়ে 
বড় হয়ে যাব, আর যদি মেনে না চলি তাহলে শয়তানের মতো হয়ে যাব। 

আর এই জীবন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, এটা আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা । 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন- 
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২০ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী 
অর্থ : আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য- 
কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল । 

(সূরা মূলক : আয়াত-২) 
আমাদের মৃত্যু এবং জীবন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমাদের পরীক্ষার জন্য । 
আমাদের এই জীবন পরকালের জন্য একটি পরীক্ষা । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- 


LA LAGAN BI LA DAI Ard os 
থে 
১ 
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APA rr 
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Be JE E El 


অর্থ : সকল জীবই মৃত্যুর স্বাদ থুহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে 
তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে 
এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে-ই হবে সফলকাম এবং পার্থিব জীবন 
ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয় । (সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৮৫) 

Ma ANE Mota Gd Hl 
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ppl pil + Sl Yl, 
অর্থ : নিশ্চিত থাকো আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন 
ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করবো । তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীল আর 
অধ্যাবসায়ীদের । (সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৫) 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের জীবন এবং মৃত্যু দান করেছেন পরীক্ষা 
করার জন্য যে, কে কর্মে উত্তম । আল্লাহ অবশ্যই পরীক্ষা নেবেন ভয় আর ক্ষুধা 
দিয়ে, ধন-সম্পদের ক্ষতি দিয়ে, ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে । আর জীবনে যা 
উপার্জন করেছেন, সব কিছুর ক্ষতি দিয়ে। একেকজনের পরীক্ষা হবে এক এক 
ধরনের । 
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আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী ২১ 
ER TU 
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অর্থ : আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি, পার্থিব জীবনে এবং 

একজনকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ 

করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের 

অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর । (সূরা যুখরুফ : আয়াত-৩২) 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা CR 
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অর্থ : তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি 
তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে 


কতকের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে 
দ্রুত আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময় । (সূরা আনআম : আয়াত-১৬৫) 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে মর্যাদায় অন্যদের ওপর উন্নীত 
করেছেন; এর মাধ্যমে আল্লাহ আপনার ওপর অনেক রহম করেছেন। আল্লাহ . 
আপনাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন; তৈরি থাকুন- আছে নাগা থয় 
করছেন। 

রা সুবহা ওয় তায়ালা পৰিত কুরআনে বলেছেন- 


EEE ABI ASS A PTW RB oA 
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অর্থ : জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য 
পরীক্ষা এবং আল্লাহরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার । (সূরা আনফাল : আয়াত-২৮) 
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২২ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী 


তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা । পবিত্র কুরআনে 
উল্লেখ করা হয়েছে- 


EPEAT Ee EOTEL y sl tl on 
CLS UT WS Yr ie | 
অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে 
আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে । যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত ৷ 
(সূরা মুনাফিকুন : আয়াত-৯) 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- 
LEE NLL IE i | 
EL NEN C3, 
+. i Bro eoAr aor 
অর্থ : মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ একথা রললেই ভালকে 
পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা 
করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি 
অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী । (সূরা আনকাবুত : আয়াত-২-৩) 
আপনি যদি মনে করেন আমি মুসলিম, আমাকে লোকেরা মুসলিম হিসেবে 
হক, এতে করে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। আপনাকে পরীক্ষা করা 
হবে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অবশ্যই আপনাকে পরীক্ষা করবেন । আর 
সেই পরীক্ষায় যদি আপনি পাস করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি জান্নাতে 
যাবেন। 


জান্নাতে যাওয়ার শর্ত 
জান্নাতে যেতে হলে মানুষকে কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে? এই প্রশ্ন্টার জবাব 
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আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী ২৩ 


অর্থ : মহাকালের শপথ ৷ নিশ্চয়ই মানুষ সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু তারা 
ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরম্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় 
ও ধৈর্যের উপদেশ দেয় । (সূরা আসর : আয়াত-১-৩) 

জান্নাতে প্রবেশ করার শর্ত হচ্ছে- ঈমান আনা, সৎকর্ম করা, সত্যের উপদেশ 
দেওয়া, ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া । এছাড়া জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব । 

৭টি ‘P'-এর সমন্বয় 

জান্নাতে যেতে হলে একজন লোকের মধ্যে প্রয়োজন ৭টি ‘P'-এর সমন্বয় । 

কেউ যদি তিনটা P অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে চারটা P পালন করতে 
হবে।. 

এক নম্বর P হচ্ছে- Pleasure of Allah. তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা । 
দ্বিতীয় নম্বর P হচ্ছে- পৃথিবীতে Peac€ তথা শান্তি 

তৃতীয় নম্বর P হচ্ছে- পরকালে Paradise তথা জান্নাত । 

এই তিনটা P অর্জন করতে হলে চারটা P পালন করতে হবে । 

- প্রথম P হচ্ছে- Purity ০f faith তথা ঈমানে বিশুদ্ধতা । 

দ্বিতীয় P হচ্ছে- Piety তথা ধার্মিকতা, ন্যায়নিষ্ঠতা। 

তৃতীয় P হচ্ছে- PropaEation তথা মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা । 
চতুৰ্থ P হচ্ছে- Patience তথা ধৈর্য আর অধ্যাবসায় । 

কেউ যদি চায়, পরম করুণাময়ের পুরস্কার অর্জন করবে, পৃথিবীতে শান্তিতে 
থাকবে আর পরকালে জান্নাতে যাবে; তাহলে থাকতে হবে ঈমান । Purity of 
faith তথা ঈমানে বিশুদ্ধতা । এরপর থাকবে Piet) তথা ধার্মিকতা, 
ন্যায়নিষ্ঠতা । তারপর থাকতে হবে Proচa€ati০দ তথা মানুষকে সত্যের পথে 
আহ্বান করা । আর থাকতে হবে Patience মানুষকে ধৈর্য আর অধ্যাবসায়ের 
পথে আহ্বান করা । 

অর্থাৎ কেউ যদি তিনটা P অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে চারটা P পালন 
করতে হবে। j 


ATE 


এক লোক রাসূল £শই কে জিজ্ঞাসা করলো- ‘আমি কি আমার উটটাকে বেঁধে 
রেখে আল্লাহকে বিশ্বাস করবো । নাকি ছেড়ে দিয়ে তারপর আল্লাহকে বিশ্বাস 
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করবো? নবী করীম বললেন- ‘আগে উটটাকে বেঁধে রেখে তারপর আল্লাহকে 
বিশ্বাস করো’ (সুনানে তিরমিযি, খণ্ড : ৪, অধ্যায় ৬০, হাদীস নং ২৫১৭) 
ব্যাপারটা এরকম নয় যে, আপনি বললেন- আমি উটটাকে ছেড়ে দিয়ে তারপর 
আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আপনি ঘরের দরজা খোলা রেখে একথা বলবেন না যে, 
আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি, চোর ঘরে প্রবেশ করবে না। আগে দরজা বন্ধ 
করুন । এরপর আল্লাহকে বিশ্বাস করুন । আল্লাহকে বিশ্বাস করা জরুরি, তবে 
আল্লাহর নির্দেশগুলো মেনে চলাও জরুরি । আর সাফল্যের জন্য আল্লাহকে 
বিশ্বাস করা, তার ওপর ভরসা করা সবচেয়ে জরুরি । সাফল্যের পূর্ব শর্ত হলো 
আল্লাহর ওপর তায়াক্কুল করা বা ভরসা করা । 

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন- 


SHIRL en a ns ) 
ala ASA Ve HE ALN ABP S 0 
EE UE TEE 0 SEE HERA TNE 1 HUES 
থাকবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে আছে 
তোমাদের সাহায্য করবে? মু’মিনরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করুক । 
(সূরা আল ইমরান; আয়াত : ১৬০) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্ৰ কুরআনে বলেছেন- 


oO Ee APP ALD, 


EEE El ii Ea Lal Al 


অর্থ : যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করেন, আল্লাহ 
তাদের পথ খুলে দেন। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন। 

(সূরা আনকাবুত : আয়াত-৬৯) 
পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 


5 ESL EEE ! 0393! ১) Ey ULES ELT 


LAP AAA APADP A 


SL I 
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অর্থ : আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ 
করেছিলাম । যদি তোমরা না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। 

(সূরা নাহল : আয়াত-৪৩; সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৭) 
সাফল্যের জন্য প্রথমত আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে । দ্বিতীয়ত, চেষ্টা করতে 
হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য সংগ্রাম করতে হবে তৃতীয়ত, যে 
জ্ঞানী তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কাজের সফলতার জন্য প্ল্যান করাটাও জরুরি 
আবার উদ্দেশ্য ঠিক করাটাও জর্র । আর আপনারা যখন ম্যানেজমেন্টের পূর্বে 
লেখা বইগুলো পড়বেন, তখন দেখবেন সেখানে উদ্দেশ্য ঠিক করার জন্য অনেক 
প্রসেস রয়েছে। 
উদ্দেশ্যটা যখন ISLAMIC 
তবে আমার মতে, সেরা উদ্দেশ্যটা বা প্ন্যানিংটা হবে ISLAMIC. এখানে আই, 
এস, এল, এ, এম, আই এবং সি। 
এখানে এক নম্বর হচ্ছে- ! = ISLAMIC. আপনার উদ্দেশ্যটা হবে ISLAMIC 
এবং সেটা নবী করীম হু: এর শিক্ষা অনুযায়ী হতে হবে। আপনার উদ্দেশ্যটা 
হবে পবিত্র কুরআনের 'শক্ষা অনুযায়ী এবং হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী । সর্বশেষ ও 
চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা অনুযায়ী । 
দুই নম্বর হচ্ছে- 5S = SPECIFIC. অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্যটা হবে নিদিষ্ট । 
উল্টাপাল্টা হলে চলবে না। এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এক শিক্ষক তার 
ছাত্রদের লক্ষ্য দিয়ে তীর মারা শিখাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় শিক্ষক তাদের বললেন 
পাখিটাকে নিরিখ করো অর্থাৎ Ai1৷ করো, যেটা গাছের মগডালে বসে আছে। 
সবাই ধনুক তাক করলো । এমতাবস্থায় শিক্ষক বললেন, আমি না বলা পর্যন্ত 
কেউ তীর ছুড়বে না। শিক্ষক প্রথম ছাত্রকে বললেন, তুমি কি ধনুক তাক 
করেছো? ছাত্র বললো, হ্যা তাক করেছি । শিক্ষক তাকে বললেন, তুমি কি দেখতে 
পাচ্ছো? ছাত্র বললো, আমি দেখছি- জঙ্গল, কিছু গাছপালা আর পাখিটাকেও 
দেখছি । 
শিক্ষক দ্বিতীয় ছাত্রকে বললেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো? দ্বিতীয় ছাত্র বললো, 
আমি দেখছি- গাছ, গাছের কিছু ডালপালা আর পাখিটাকেও দেখতে পাচ্ছি । 
শিক্ষক তৃতীয় ছাত্রকে বললেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো? তৃতীয় ছাত্র তখন 
বললো, আমি দেখছি- গাছের কিছু :ডালপালা, পাখিটাকে দেখছি আর পাখিটার 
চোখটাকেও দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষক চতুর্থ ছাত্রকে বললেন, তুমি কি দেখতে 
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চতুৰ্থ ছাত্ৰ বললো, স্যার! আমি শুধু পাখির চোখটাকে দেখছি, এছাড়া 
আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শিক্ষক তখন চতুর্থ ছাত্রকে বললেন, তুমি এখন' 
তীর মারতে পারো ছাতি তীর মারার সাথে সাথে তীরটি গিয়ে লাগল 
পাখিটার চোখে । 


উদ্দেশ্য হতে হবে নিদিষ্ট, rE AOR A Elen 
না, যার কোনো গন্তব্য নেই । অথবা সেই কুকুরটার মতো যেটি কে।নো উদ্দেশ্য 
ছাড়াই গাড়ির পিছনে দৌড়াচ্ছে। 

তিন নম্বর হচ্ছে- L = LUCRATIVE অর্থ্থাৎ লাভজনক, উপকারী । এতে আমরা 
লাভবান হবো পরকালে, আখেরাতে । একই সাথে সেটা হতে পারে পার্থিব 
জীবনের জন্যও উপকারী । তবে আখেরাতের বিষয়টিই বেশি জরুরি । 


আয়াহ দিতি কুরআনে দলে করেছেন 
Ns Ces ES HS ESE SY 


Le sis 5 
অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও আর 
আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। 

(সুরা বাকারা; আয়াত-২০১) 
উদ্দেশ্য হতে হবে LUCRATIVE অর্থাৎ লাভজনক, উপকারী । সেটা 
আখেরাতের জীবনের জন্য এবং দুনিয়াবী উপকারের জন্যও । সবচেয়ে জরুরি 
হলো পরকালের জীবন, এরপর হচ্ছে ইহকাল তথা পার্থিব জীবন । এই পৃথিবীর 
লাভের আশায় আপনারা যেন পরকালের লাভটাকে না হারান । 


চার নম্বর হ্‌চ্ছে- A = APা অর্থাৎ সঠিক বা যথার্থ । আপনার উদ্দেশ্য হতে হবে 
সঠিক আর যথার্থ । যথার্থ উদ্দেশ্য ছাড়া সফলতা লাভ কর্ম যায় না। 


পাচ নম্বর হচ্ছে- ॥ = MEASUREBLE অর্থাৎ পরিমাপ । উদ্দেশ্যটাকে যেন 
পরিমাপ করা যায়। আর উদ্দেশ্য পরিমাপ করতে গেলে আগে এটা নির্দিষ্ট হতে 
হবে । উদ্দেশ্যটা নির্দিষ্ট হলেই এটাকে পরিমাপ করা যাবে। এখানে একটা 
উদাহরণ দিচ্ছি- ধরুন একজন বিনল্ডার বললো, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে উচু 
বিন্ডিংটা বানাতে চাই । উদ্দেশ্যটা এখানে নির্দিষ্ট, আর পরিমাপ করার জন্য সে 
জরিপ করলো পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং সম্পর্কে । আর সে জানতে পারলো 
যে, বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং হচ্ছে- দুবাইতে অবস্থিত 'বুর্জ আল 
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খলিফা’ । আর সেটা ৮২৮ মিটার উঁচু, যা নির্দিষ্ট । এখন তাকে এমন একটা 
বিল্ডিং বানাতে হবে যেটা হবে ৮২৮ মিটারের চেয়ে বেশি উচু । এটা নির্দিষ্ট এবং 
একে পরিমাপও করা যায় ৷ যদি পরিমাপ করা যায়, তাহলে সেটা তদারকিও করা 
যায় যে, আপনি কতখানি উদ্দেশ্য পূরণ করতে পেরেছেন। 

ছয় নম্বর হচ্ছে- ! = INTENTION অৰ্থাৎ নিয়ত । রাসূল ুহুহই বলেছেন- 

অর্থ : তোমাদের কাজকে বিচার করা হবে নিয়ত দিয়ে । 

(সহীহ বুখারী, খণ্ড : ১; অধ্যায় : ১; হাদীস নং : ১) 
নিয়তের কারণেই আপনি পুরস্কার পাবেন। আপনার নিয়ত হবে আল্লাহ এবং তার 
রাসূলকে সন্তুষ্ট করা । আপনার INTENTION বা নিয়ত এমন হবে না যে, 
বিখ্যাত হবো, জনপ্রিয় হবে। নিয়ত এ রকম হলে আপনার উদ্দেশ্যটা সঠিক হবে 
না । যদি উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং তার রাসূলকে সন্তুষ্ট 
করা, তাহলে অবশ্যই আপনি পরকালে পুরস্কার পাবেন এবং ইনশাল্লাহ আপনি 
এর জন্য ইহকালেও আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভ 
করবেন। 
সাত নম্বর হচ্ছে- € = CONSISTENT অর্থাৎ ধারাবাহিকতা । আপনার 
উদ্দেশ্যটা হতে হবে ধারাবাহিক । সময় সংক্ষিপ্ত থাকলে ততক্ষণ পর্যন্ত 
ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। সময় সীমিত না থাকলে ধারাবাহিকতা থাকতে হবে 
সারা জীবন । যেমন ধরুন, আপনি ঠিক করলেন, আমি রমযান মাসে প্রতিদিন 
অস্তত একবার কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবো । অথবা আপনি ঠিক করলেন 
আমি রমযান মাসে প্রতিদিন ১ পারা করে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবো । 
আপনি যদি ধারাবাহিকতা ঠিক রাখেন তাহলে রমযানের শেষ দিনে দেখবেন 
আপনার পবিত্র কুরআন ৩০ পারাই পড়া শেষ হয়েছে। 
যদি সময় সীমিত না থাকে, তাহলে আপনি ঠিক করলেন- আমি প্রত্যেক দিন 
কুরআন তিলাওয়াত করবো । নিয়ত করলেন আমি প্রতিদিন কুরআনের এক বা 
অর্ধেক পারা তিলাওয়াত করবো । এরপর আপনি প্রতিদিন এক বা অর্ধেক পারা 
কুরআন তিলাওয়াত করলেন আর এভাবে ধারাবাহিক থেকে গেলেন। 
ধারাবাহিকতা চলতে থাকলো একেবারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ৷ 


এক লোক নবী করীম === কে জিজ্ঞাসা করলো- “আল্লাহ কোন কাজ সবচেয়ে 


পস্াস্স্জাশী 


বেশি পছন্দ করেন?“ নবী করীম এইই বললেন- “আল্লাহ সেই কাজগুলো পছন্দ 
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করেন, যেগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে;. সে কাজটা অনেক ছোটও হতে 
পারে!” (সহীহ মুসলিম, খণ্ড : ১; অধ্যায় সালাত : ২৭২; হাদীস নং : ১৭১১) 

বড় কোনো কাজ একবার করার চেয়ে ছোট কাজ বারবার করা ভালো। যে 
কাজগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে সেই কাজগুলোর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি । 
তাহলে উদ্দেশ্যটা হতে হবে ইসলামি 1-S-L-A-M-1-C. I তে = ISLAMIC. 
(ইসলামিক), 5 তে SPECIFIC. বা নির্দিষ্ট, [ তে LUCRATIVE বা 
লাভজনক, A তে APT বা সঠিক, ॥ তে MEASUREBLE বা যেটাকে 
পরিমাপ করা যায়, ! তে INTENTION বা নিয়ত; আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, 
আর € তে CONSISTENT বা ধারাবাহিকতা । 

উইলমার রুডলর সাফল্য 

একটা উদাহরণ দিই । আপনারা অনেকেই উইলমার রুডলফ সম্পর্কে জানেন। 
উইলমা রুড়লফ একটি মেয়ে । ছোট বেলা থেকেই সে পোলিও রোগে ভুগছে। 
ডাক্তাররা চিকিৎসার পর তার পায়ে বেজ লাগিয়ে দিয়ে বললেন যে, সে আর 
কখনও নিজের পায়ে দীড়াতে পারবে না। তার মা তখন তাকে উৎসাহ দিল । মা 
বললো- উইলমার শোন, “তুমি যে কাজটা করতে চাও, ঠিক সেটাই করতে 
পারবে।” উইলমার তখন ৯ বছর বয়সে পায়ের বেজগুলো খুলে ফেললো। সে 
চাইলো- সে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম মহিলা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করবে । এটি তার ইচ্ছা, এইটা তার উদ্দেশ্য । রুডলফ বেজগুলো যখন খুলে 
ফেলল, তখন তার বয়স মাত্র ৯ বছর । এরপর ১৩ বছর বয়সে জীবনের 
প্রথমবারের মতো সে একটা রেসে অংশ গ্রহণ করলো আর হেরে গেল। সে 
সবার শেষে তার দৌড় শেষ করলো আর চলে আসলো । 


কিন্তু সে তারপরও ধারাবাহিকভাবে তার সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলো। সে বার 
বার হেরে যাওয়ার পরও তার প্রচেষ্টায় ক্ষ্যান্ত দিল না। এরপর একদিন সে 
অলিম্পিক গেমসের জন্য কোয়ালিফাইং করলো । তারপর সে এমন ঘটনার জন্ম 
দিল, যা গল্প বা রূপকথার মতো মনে হলেও আদতে সেটা নয়। সে ১৯৬০ 
সালের অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার জন্য কোয়ালিফাইং করে অংশগ্রহণের যোগ্যতা 
অর্জন করলো । সে সেই অলিম্পিকে অংশ নিয়ে মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে 
প্রথম স্থান অধিকার করলো আর গোল্ড মেডেল পেল । এরপর সে মহিলাদের 
২০০ মিটার দৌড়েও গোল্ড মেডেল (স্বর্ণপদক) অর্জন করলো । এরপর সে ৪০০ 
মিটার রিলে রেসেও গোল্ড মেডেল জয় করে নিল । ১৯৬০ সালের অলিম্পিকে সে 
মহিলাদের বিভিন্ন দৌড়ে তিনটি গোল্ড মেডেল জিতে ইতিহাস তৈরি করলো । 
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প্যারালাইজড, একটি পঙ্গু মেয়ে যার পোলিও হয়েছে আর ডাক্তাররা বলে 
দিয়েছেন যে, সে আর নিজের পায়ে ভর করে দীড়াতেই পারবে না; সে দৌড়ে 
গোল্ড মেডেল পেয়ে ইতিহাস রচনা করলো । সে ১৯৬০ সালে হয়ে গেল পৃথিবীর 
দ্রুততম মহিলা । 
মূলত প্রথম কাজ হলো উদ্দেশ্য ঠিক করা । এখন উইলমারের উদ্দেশ্যটাকে যদি 
বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের বইগুলোতে বর্ণিত সবগুলো 
শর্ত সে পূরণ করেছে। আপনারা ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের বইগুলো পড়লে জানতে 
পারবেন; তাই এখানে আমি বিস্তারিত বলছি না। তবে আসুন দেখি, আসল 
উদ্দেশ্য পূরণে সে কতখানি সফল হয়েছে। 
ইসলামিক উদ্দেশ্য পূরণে সে কতখানি সফলতার পরিচয় দিয়েছে? উইলমারে 
উদ্দেশ্যটা কি ইসলামিক ছিল? উদ্দেশ্যটা কি কুরআন আর সুন্নাহ অনুযায়ী ছিল? 
আমি তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানি না। তবে এতোটুকো জানি যে, সে 
মুসলিম ছিল না । আমি জানি না সে এটা ইশ্বরের উদ্দেশ্যে করেছিল কিনা । 
দুই নম্বর, উদ্দেশ্যটা কি নির্দিষ্ট ছিল? এর উত্তর হলো হ্যা, তার উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট 
ছিল। উইলমার চেয়েছিল সে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম মহিলা হিসেবে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করবে । 
এটা কি LUCRATIVE বা লাভজনক? হ্যা, এটা লাভজনক । সে এটার মাধ্যমে 
নিজেকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি পার্থিক উপকারও লাভ 
করেছে। সে খ্যাতি পেয়েছে, সম্মান পেয়েছে। কিন্তু পরকালের জন্যঃ আমার 
মনে হয়, না। সেক্ষেত্রে তার অলিম্পিকের এই গোল্ড মেডেল কোনো কাজে 
লাগবে না । যদি না সেই গোল্ড মেডেলগুলো আল্লাহর নামে উৎসর্গ করে। এ তথা 
APT. এটা কি সঠিকঃ হ্যা, এটা সঠিক । খ তথা MEASUREBLE. সে কি 
এটাকে পরিমাপ করতে পেরেছে? হ্যা, সে এটাকে পরিমাপ করতে পেরেছে। 
পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম মহিলাকে সে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছে। 
তাছাড়া ১০০ মিটার বা ২০০ মিটারের এই দৌড় প্রতিযোগিতা, এটার টাইমিং 
মাপা যায়। সে হয়তো ১১ সেকেন্ডে বা ১০ সেকেন্ডে এটা অতিক্রম করে এই 
রেকর্ড করেছে। এরপর ! তথা INTENTION. তার নিয়ত কী ছিল? যদি তার 
নিয়ত থাকে খ্যাতি অর্জন করা, তাহলে সে সেটা পেয়েছে। তার নিয়ত কি 
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আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ছিল? আমার মনে হয় না; তার নিয়ত আল্লাহকে 
সন্তুষ্ট করা ছিল না। আর € তথা এটার কি CONSISTENT বা ধারাবাহিকতা 
ছিল? হ্যা, এটার ধারাবাহিকতা ছিল। সে বার বার প্র্যাকটিস করেছে । প্রথমে সে 
হেরে গেছে; bl Dae NOGA ME ns Sai lh 
শেখ আহমদ দিদাতের উদ্দেশ্য 

আর একটা উদাহরণ দিই । তুলনা করলে আপনারাও ব্যাপারটা ভালোভাবে 
বুঝতে পারবেন। এখন উদাহরণ হিসেবে আমি যে মানুষটার কথা বলবো, এই 
মানুষটা খুবই সাধারণ একজন মানুষ ৷ কিন্তু নিজ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার 
উপরে এই মানুষটা আমার জীবনটাকে বদলে দিয়েছেন। তিনি আমাকে 
শরীরের ডাক্তার থেকে আত্মার ডাক্তার বানিয়েছেন । আমি সিওর যে, আপনারা 
এই মানুষটাকে চেনেন । তিনি হলেন শেখ আহমেদ দিদাত । 

আসুন আমরা তার উদ্দেশ্যটা সম্পর্কে জানি। শেখ আহমেদ দিদাত, আপনারা 
যদি তার জীবনী সম্পর্কে জানেন, তাহলে দেখবেন তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা 
পেয়েছিলেন মাত্র ‘ক্লাস সিক্স” পর্যন্ত । যেহেতু তার পড়াশোনা করার সেই সামর্থ্য 
ছিল সা, তাই তিনি ‘ক্লাস সিক্স’ পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হয়েছিলেন । এই মানুষটা একেবারেই সাধারণ ৷ তিনি জন্মগ্রহণ করার সময় তার 
বাবা ইন্ডিয়া ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমান । তিনি সেখানে সেলসম্যানের 
চাকরি করতেন । তিনি ফার্নিচারের দোকানে সেলসম্যানের কাজ করতেন। 

এই দক্ষিণ আফ্রিকায় চাকরি করা অবস্থায় খ্রিষ্টান মিশনারিরা তাকে বিভিন্নভাবে 
উত্যক্ত করতো । তারা তাকে বলতো, ইসলাম একটা বাজে ধর্ম; এটা খুবই নিষ্ঠুর 
ধর্ম । তারা ইসলামকে আক্রমণ করতো । এভাবে উত্যক্ত হতে হতে তার মনের 
ভিতরে একটি ইচ্ছা জাগ্রত হলো যে, তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন- “আমি 
ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মিশনারিদের দেওয়া প্রত্যেকটি অভিযোগেরই উত্তর 
দেব। আমি এই খ্রিস্টান মিশনারিদের একটা যুতসই উত্তর দেব” চিন্তা করুন, 
এই সিদ্ধান্তত এমন একজন মানুষ নিলেন যে কি না মাত্র ‘ক্লাস সিক্স” পর্যন্ত 
পড়ালেখা করেছেন। 

তবে তিনি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে চেষ্টা চালিয়ে গেঁছেন। তারপর তিনি 
একটা বই পেলেন । বইটা পড়ে ছিল এমন একটা রুমে, যা ছিল প্রায় ব্যবহারের 
অযোগ্য, চারদিকে শুধু ধুলোবালি ৷ সেখানে তিনি যে বইটা পেলেন তার নাম 
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‘ইজহারুল হক’ বইটির রচয়িতা “মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কাইরানভি’ । এই 
বইতে শেখ আহমেদ দিদাত তার উদ্দেশ্যের পথনির্দেশ পেলেন। 

এভাবেই তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের সেই অভিযোগের জবাব দেওয়ার মিশন শুরু 
করলেন। আর তিনি চেষ্টা করেছেন দীর্ঘ ৪০ বছর । এরপর তিনি সেই খ্রিস্টান 
ধর্মযাজকদের চ্যালেঞ্জ করলেন চিন্তা করুন, ‘ক্লাস সিক্স’ পর্যন্ত পাস করা 
একজন মানুষ ৪০ বছর চেষ্টা করেছেন। তারপর পৃথিবীর বিখ্যাত জ্ঞানীদের 
চ্যালেঞ্জ করেছেন তাদের উক্তির জবাব দেওয়ার জন্য । আর এভাবেই ১৯৮৬ 
সালে তিনি বিতর্ক করলেন বিখ্যাত ধর্মযাজক রেভার্নড জিম্মি সুয়াগার্ট 
(Reverend Jimmy Swaggart)-এর সাথে। 

সেখানে আশির দশকে সুয়াগার্ট ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী, সবচেয়ে বিখ্যাত 
খ্রিস্টান এলিট ধর্ম যাজক । বিতর্কটা অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েকদিন আগে শেখ 
আহমেদ দিদাতের এক ভক্ত তাকে এসে বললো- “শেখ আহমেদ দিদাত, আমি 
আপনার ভক্ত । তবে আমি আপনাকে একটি উপদেশ দেই । এই যে মিস্টার 
সুয়াগার্ট, লোকটাকে আমি চিনি এবং তার সম্পর্কে জানি। তাকে আমি খুব ভালো 
করে চিনি । এই লোকটার সাথে আপনি বিতর্ক করবেন না । লোকটা আপনাকে 
চিবিয়ে রাস্তায় ফেলে দেবে। চিন্তা করুন, দিদাতের ভক্ত দিদাতকে পরামর্শ 
দিচ্ছে, আপনি সুয়াগার্টের সাথে বিতর্ক করবেন না, আপনি ওকে চেনেন না, 
আমি তাকে চিনি। সে আপনাকে চিবিয়ে একেবারে রাস্তায় ফেলে দেবে। 

সেই লোকটা ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মযাজক । সে বিভিন্ন 
চ্যানেলে বক্তৃতা করতো আর তার বাজেট ছিল প্রতিদিন ১০ লক্ষ ডলার । এটা 
ছিল শুধু তার টিকে থাকার জন্য । আর শেখ আহমেদ দিদাত, মাশাআল্লাহ! 
আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তিনি তার প্রস্তুতি নিলেন; আল্লাহ তার পাশে 
ছিলেন। দিদাত আমেরিকায় গেলেন। সেই খ্রিস্টান মিশনারির নিজের শহরে 
গেলেন । যে স্থানে তিনি বিখ্যাত, সে স্থানে শেখ আহমেদ দিদাত গমন করে তার 
সাথে বিতর্ক করলেন। আলহামদুলিল্লাহ, ছুশ্মা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর 
সাহায্যে তিনি টেবিলটা উল্টে দিলেন তিনি বিতর্কে জয়লাভ করলেন । 

চিন্তা করুন, একজন খুব সাধারণ মানুষ, যিনি স্কুলও পাস করেননি; গ্রাজুয়েটতো 
অনেক দূরের কথা । তিনি পৃথিবীর খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন 
' আর পুরো পৃথিবীর খ্রিস্টান মিশনারিদের সামনে ধর্মপ্রচারের সবচেয়ে বড় মাথা 
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হয়ে দাড়িয়েছিলেন। মাত্র একজন মানুষ, আহমেদ দিদাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালার সাহায্যে পুরো খ্রিষ্টান বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন । 

আসুন এবার তার উদ্দেশ্যটাকে দেখি যে, তার উদ্দেশ্যটা ইসলামিক 
(I-S-L-A-M-I-C) কি না। [ তে = ISLAMIC. তার উদ্দেশ্যটা কি 
হসলামিক ছিল? সেটা কি কুরআন এবং হাদীস অনুযায়ী ছিল? সেটা কি আল্লাহ 
এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টি জন্য ছিল? এগুলোর উত্তর হবে, হ্যা, তার উদ্দেশ্য 
সেরকমই ছিল। আর এজন্য তিনি তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পেরেছিলেন। 

দুই নম্বর, উদ্দেশ্যটা কি SPECIFIC বা নির্দিষ্ট ছিল? হ্যা, উদ্দেশ্যটা নির্দিষ্ট 
ছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান মিশনারিদের করা 
অভিযোগগুলোর উত্তর দিতে চাই; এটা নির্দিষ্ট । আমি যুতসই উত্তর দিতে চাই । 
আমি অমুসলিমদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো দূর করে দিতে চাই । 
তিন নম্বর, এটা কি LUCRATIVE বা লাভজনক ছিল? হ্যা, তিনি লাভ 
চেয়েছিলেন আখেরাতে; আর ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাকে জান্নাতে জায়গা দেবেন। 
তবে আখেরাত বা পরকালীন লাভের পাশাপাশি ইহকালেও তার লাভ হয়েছে. 
আর ক্লাস সিক্স পাস করা এই মানুষটা ১৯৮৬ সালে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 
পুরস্কারটা অর্জন করেছিলেন। মানব জাতির জন্য বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৬ 
সালে তাকে বাদশাহ ফয়সাল আ্াওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। এটা কিন্তু তিনি 
আ্যাওয়ার্ডের জন্য করেননি । তিনি হয় ১/২ লাখ ডলার পেয়েছিলেন; কিন্তু এটার 
জন্য তিনি করেননি ৷ তিনি আযাওয়ার্ড লাভের উদ্দেশ্যে এটা করেননি; এটা 
করেছিলেন আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য । আল্লাহ তাকে পরকালে 
পুরস্কার দেবেন; ইহকালেও দিয়েছেন। 

তারপরে এটা কি APT বা সঠিক ছিল? অবশ্যই সঠিক; আর সঠিক সময়ে । সে 
সময়ে তার এই কাজটা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। খ্রিস্টান মিশনারিরা 
তখন মুসলিমদের সমালোচনা করছে, ইসলাম সম্পর্কে জনমনে ভুল ধারণা 
প্রতিষ্ঠায় কাজ করছিল । তখন মুসলিমদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল । এই 
মানুষটা, শেখ আহমেদ দিদাত, লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে অনুপ্রাণিত করেছেন; 
IRE Malan Aa । আমরা মাথা তুলে দাড়ানোর একটা সুযোগ 
পেয়েছ। 

পঞ্চম হচ্ছে সেটা ॥EASUREBLE বা পরিমাপ করার মতো ছিলঃ হ্যা পরিমাপ 
করার মতো ছিল। তিনি কী করেছিলেন? তিনি খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সংঘহ 
করেছিলেন; আর সেইসব বইও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন যেগুলো খ্রিস্টান 
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আমাদের জীবনের উদ্দে শ্য কী ৩৩ 
মিশনারিরা ইসলামের বিরুদ্ধে রচনা করেছিলেন। তিনি কুরআন ও ইসলামের 
ওপর কোনো আঘাত আসলে, কোনো প্রশ্ন আসলে সেগুলোর উত্তর দিতেন। 
তিনি খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলো ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন বাইবেল অধ্যয়ন 
করেছেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে সেগুলো প্রয়োগ করেছেন এবং তার 
ফলাফলও তিনি হাতেনাতে পেয়েছেন । যেগুলো পরিমাপ করা যায়। 
এরপর [ অর্থাৎ তার INাENTION বা নিয়ত কী ছিল? বিখ্যাত হওয়া তার নিয়ত 
ছিল না । বাদশাহ ফয়সাল আC‘যাওয়ার্ড পাওয়া তার নিয়ত ছিল না । তার নিয়ত 
ছিল আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করা। 
এরপর C অর্থাৎ তার কাজের কি CONSISTENT বা ধারাবাহিকতা ছিল? হ্যা 
তার কাজে ধারাবাহিকতা ছিল । চিন্তা করুন, তিনি প্রচেষ্টা করে গেছেন দীর্ঘ ৪০ 
বছর ধরে। তার জীবনী পড়লে জানবেন, তার অফিসটা ছিল খুবই ছোটো-খাটো 
একটি রম । তিনি একবার বলেছিলেন, এমনকি মাত্র ১ হাজার কপি সাদাকালো 
লিফলেট ছাপাতে গেলেও আমরা মিটিং করতাম। এখন আমরা ১ হাজার কপি 
লিফলেট ছাপাতে গেলে মিটিং করি যে, লিফলেট ছাপাতে পারবো কি নাঃ 
মা-শাআল্লাহ । তার কাজগুলো ছিল ধারাবাহিক তিনি চেষ্টা করে গেছেন ওই 
পর্যন্ত যতক্ষণ না উদ্দেশ্য পূরণ হয়। 
এখন উইলমার রুডলফ আর শেখ আহমেদ দিদাতের মধ্যে আপনারা যে 
পার্থক্যটা দেখলেন সেটা হলো- উইলমারের উদ্দেশ্য ছিল অদূরদর্শী, সেটা ছিল 
পৃথিবীর জন্য । অন্যদিকে শেখ আহমেদ দিদাতের উদ্দেশ্য ছিল ‘দূরদর্শী’ । 
আহমেদ দিদাতের উদ্দেশ্য ছিল আখেরাতের জন্য । ইনশাআল্লাহ, মহান আল্লাহ 
তাকে পরকালে পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ ইহকালেও তাকে পুরস্কার দিয়েছেন। 
জীবনের উদ্দেশ্য যখন অর্থ উপার্জন 
আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষেরই জীবনের উদ্দেশ্য কীভাবে অর্থ উপার্জন 
করা যায়। আপনার মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন যে, তাদের জীবনের 
উদ্দেশ্যটা কী? তারা যা বলবে, তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে- সবার চিন্তা-ভাবনা, 
টাকা কামাতে হবে। জীবনকে অন্য যে কোনো উদ্দেশ্য গঠনের চেয়ে টাকা 
উপার্জন নিয়েই তারা বেশি চিন্তা-ভাবনা করে। তারা কীভাবে কী পরিমাণ 
উপার্জন করে তার উপর নির্ভর করে জীবনের সবকিছু চালাতে হবে। তারা কী 
খাবে, কোন ধরনের জামা-কাপড় পরবে, কোথায় থাকবে, কোন স্কুলে পড়বে, 
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কোন গ্রাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি হবে, এর সবকিছু নির্ভর করে উপার্জনের ওপরে । 
আর এঁই মানুষগুলো ভাবে যে, এই পৃথিবীতে আমি যদি বেশি টাকা উপার্জন 
করতে পারি, তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবো। 

আপনাদের আমি ফোকাস করার কথা বলেছিলাম ৷ বেশিরভাগ মানুষ কী করে 
জানেন? তারা ফোকাস করার আগে শূন্যে তীর মারে; তারপর তীরটার চারপাশে 
একটি টার্গেট রেখে দেয়। সে যে কোনো জায়গায় তীর মারে, যে কোনো কোর্সে 
গ্রাজুয়েশনে ভর্তি হয়। তারপর যদি তাকে প্রশ্ন করেন, এই কোর্সে ভর্তি হলেন 
কেন? সে বলবে, এটা নিয়ে তো চিন্তা করিনি! তারপর সে স্পেশালিস্ট হয়, 
তারপর সুপার স্পেশালিস্ট হয়। এর পর তারা কারণটা তৈরি করে যে, কেন সে 
এই কোর্সে ভর্তি হয়েছিল প্রথমে মানুষ চিন্তা করে কত টাকা উপার্জন করবে। 
এই টাকার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে তারপর ঠিক করে কীভাবে জীবন-যাপন 
করবে । আমরা বেশিরভাগ মানুষ এই কাজটাই করি; প্রথমে বাতাসে তীর মারি, 
তারপর চারপাশে টার্গেট রাখি। 

মানুষ যাকে গুরুত্ব দেয় 

প্রথমে আমাদের ঠিক করতে হবে মূল লক্ষ্য কোনটা । কোন কাজের ওপর ভিত্তি 
করে জীবনের সবকিছু চলবে । বিভিন্ন মানুষের মূল লক্ষ্যটাও বিভিন্ন রকম হয় । 
কিছু মানুষ 5elf-Centered তথা শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে, অন্যদের নিয়ে 
কোনো চিন্তাও করে না। তারা শুধু নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে; 
অন্যদেরকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার তাদের সময় হয়ে উঠে না। তারা 
হচ্ছে-Sel£-Centered । আর কিছু মানুষ Family Centered তথা নিজের 
পরিবার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। তারা শুধু এটাই চিন্তা করে যে, তার পরিবারের 
লোকজন ভালো আছে কি না । তারা ফ্যামিলির লোকদের খুশি করার জন্য যে 
কোনো কিছু করতে পারে; হতে পারে সেটা সঠিক অথবা ভুল; এতে তাদের 
কিছুই যায় আসে না । তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো ফ্যামিলির লোকদেরকে খুশি 
করা । অনেকে বাবা-মা কে গুরুত্ব দেয়, অনেকে জীবন সঙ্গীকে তথা স্বামী বা 
স্ত্রীকে গুরুত্ব দেয়, কেউ বা সম্তান-সম্তভতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে কিছু 
মানুষ তাদের বাবা-মাকে খুশি করার জন্য বিভিন্ন ত্যাগ তিতিক্ষাও স্বীকার করে। 
তারা বাবা-মার খুশি-অখুশির ওপর ভিত্তি করে নিজেদের জন্য আইন-কানুন 
বানিয়ে নেয়। 
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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- 
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অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি । মা 
সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় 
দুই বছরে সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও । 
প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট । (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪) 
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অর্থ : তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাড় 
' করাতে চায় যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না, 
তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদৃভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার 
অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অত:পর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই 
নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো । 

(সুরা লোকমান : আয়াত-১৫) 
অর্থাৎ : তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকে মেনে চলবে, তাদের ভালোবাসবে; 
বিরুদ্ধে যেতে বলে, আল্লাহ এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যেতে বলে (আল্লাহ এবং 
রাসূল ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ইবাদত করতে বলে) তাহলে তোমরা তাদের 
কথা মানবে না; তবে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সদভাবে বসবাস 
করো। 
অনেকে জীবন সঙ্গীকে বেশি গুরুত্ব দেয়। স্বামী অথবা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করাটাই 
EE SESH OREN rdf SUG Me SONAL 
একটা নেকলেস কিনতে চাচ্ছে । কিন্তু লোকটার সেটা কেনার সামর্থ্য নেই । তখন 
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সে কী করবে? সে তখন ধার করে, ভিক্ষা করে অথবা চুরি করে হলেও স্ত্রীকে 
সেই নেকলেসটা কিনে দেয়ার চেষ্টা করবে । এখানে জীবনের উদ্দেশ্য হলো 
স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা । 

আবার অনেকে সন্তানকে বেশি গুরুত্ব দেয় । সন্তানকে তারা খুশি করতে চায় । 
চায়। সে যে কোর্সে ভর্তি হতে চাচ্ছে, সেটা একেবারেই অর্থহীন; এতে করে তার 
পরকালে কোনো লাভ হবে না; এমনকি ইহকালেও কোনো লাভের সম্ভাবনা 
নেই । তারপরেও যেহেতু ছেলে বিদেশে যেতে চাচ্ছে, এই লোক তার সব সম্পত্তি 
মর্টগেজ রেখে সেই টাকা দিয়ে ছেলেকে আমেরিকায় পাঠাবে, তারপর বলবে- 
আমার ছেলে তো আমেরিকায় লেখাপড়া করছে! যেন ছেলেকে পড়াশোনা করার 
জন্য আমেরিকায় পাঠানোটাই তার উদ্দেশ্য ছিল। দেখতে হবে উদ্দেশ্যটা কী । 
জীবনের মূল লক্ষ্যটা কী । 

কিছু মানুষ 5০c০iety Centered তথা সমাজকে নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করে। 
তারা ভাবে, অন্য মানুষ আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে কী ভাবছে এটার গুরুত্ই তার 
কাছে বেশি৷ তার পুরো জীবনটা ঘুরতে থাকে সমাজকে কেন্দ্র করে। 

মানুষ অন্যের চেয়ে বেশি পেতে চায় 

কিছু মানুষ Neighbour Centered তথা প্রতিবেশীকে গুরুত্ব দেয়। সে 
প্রতিবেশীর সাথে প্রতিযোগিতা করে। এখানে একটি গল্প মনে পড়ে গেল । গল্পটা 
হচ্ছে- “একবার এক ফিরিশতা এক লোকের কাছে এসে বললো- আমি তোমার 
ওপর খুব সন্তুষ্ট । তুমি যা চাইবে, যা ইচ্ছা করবে, তা-ই আমি পূরণ করে দেব। 
তবে একটি শর্ত আছে । শর্তটি হচ্ছে তুমি যা চাইবে, তা পাবে কিন্তু তোমার 
প্রতিবেশী তার দ্বিগুণ পাবে। তখন লোকটি বললো- আমি একটি রোলেক্স ঘড়ি 
চাই । ফিৱিশতা তাকে একটি রোলেক্স ঘড়ি দিলেন; কিন্তু তার প্রতিবেশীকে 
দিলেন দুটো রোলেক্স। 

লোকটা বললো- একটি মার্সিডিজ গাড়ি চাই ৷ ফিরিশতা তাকে একটি মার্সিডিজ 
গাড়ি দিলেন; কিন্তু তার প্রতিবেশীকে দুটো মার্সিডিজ গাড়ি দিলেন। লোকটা 
বললো- আমি খুব সুন্দর একটি বাড়ি চাই । ফিরিশতা তাকে সুন্দর একটি বাড়ি 
করে দিলেন। লোকটি তখন বললো- আচ্ছা, এবার আমার শেষ ইচ্ছাটাও পূরণ 
করে দিন আপনি । ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কী? লোকটি বললো- 
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আমার একটি চোখ তুলে নেন; যাতে করে আমার একচোখে সব দেখতে হয়। 
‘চিন্তা করুন, সে তার প্রতিবেশীকে নিয়ে ভাবছে; নিজের কথা ভাবছে না। সেটা 
দেখার বিষয় নয় যে, তার ব্যাপারটা সহজ নাকি জটিল, সে আরামে দিন 
কাটাচ্ছে নাকি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। তার একমাত্র চিন্তা, আমাকে আমার 
প্রতিবেশীর চেয়ে ভালো থাকতে হবে। আর এই কারণে সে ফিরিশতাকে বললো- 
আমার একটা চোখ আপনি তুল নেন; তাহলে প্রতিবেশী দুটো চোখই হারাবে ।” 
এভাবেও অনেকে প্রতিবেশীকে গুরুত্ব দেয়। সে দেখতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না 
সেটা চিন্তা না করে সে ভাবছে, আমার প্রতিবেশীর যদি দুটো চোখই তুলে নেয়া 
যায়, এক চোখ হারাতে আমার আপত্তি নেই । এখানে প্রতিবেশীই সব। 
কিছু মানুষ Friend Centered তথা বন্ধুকে বেশি গুরুত্্‌ দেয় । আবার অনেকে 
Enemy Centered তথা শক্ৰকে বেশি গুরুত্‌ দেয় । তারা চিন্তা করে যে, 
তাদের শত্রু কী করছে। তারা চিন্তা করে করে বের করে যে, শত্রু যদি এটা করে 
তো আমি ওটা করবো । তারা পুরো সময়টা তথা সারা জীবন ধরেই চিন্তা করে 
‘আমার শত্রু কী করছে’ । এটা আপনারা অনেক স্থানেই দেখতে পাবেন। 
ব্যবসায়ীরা এমন চিন্তা-ভাবনা করে, রাজনীতিকরাও এমন চিন্তা-ভাবনা করে, 
ছাত্ররাও করে থাকে এমন চিন্তা-ভাবনা ৷ শত্রু প্র্যানিং করছে, আমি তার কাউন্টার 
প্লানিং করবো । 
বেশিরভাগ সময়ই তারা চিন্তা করে, কীভাবে শত্রুকে ঠেকানো যায়। এই সব 
মানুষের উদ্দেশ্যে আমি একটি পরামর্শ দেব; যেটা আমিও মেনে চলি। “কেউ 
যদি আপনার দিকে পাথর মারে, নিজেকে আপনি এতো উঁচুতে নিয়ে যান, যাতে 
পাথরটা আপনাকে চছুতে না পারে। তাহলে তো প্রতিযোগিতার প্রশ্নই আসেনা । 
শত্রুর বিরুদ্ধে প্ল্যান করার দরকার হবে না।” 
আর একটা পরামর্শ দিই । আপনার দিকে যদি কেউ ইট ছুড়ে মারে, তাহলে 
আপনি সেই ইট দিয়ে নিজের বাড়িটা বানিয়ে ফেলুন। স্কুলে থাকতে আমি 
‘মার্শাল আর্ট’ ‘ক্যারাতে’ ‘জুডো’ ইত্যাদি শিখেছিলাম । সেখানে শিখেছিলাম 
বিশাল একটা লোক আপনাকে ধাক্কা দিলে আপনি কী করবেন? সেই লোকের 
শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আপনি তাকে ছুড়ে ফেলে দেবেন। 
কিছু মানুষ খ্যাতির পিছনে ছুটে বেড়ায়; বিখ্যাত হতে চায় । তাদের উদ্দেশ্য 
বিখ্যাত হওয়া । আর এজন্য তারা যে কোনো নিয়ম, যে কোনো আইন-কানুন 
ভাঙ্গতে পারে আবার কিছু মানুষ বস্তুবাদী । তারা বস্তুকেই গুরুত্‌ দেয়। সবসময় 
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চিন্তা করে তাদের কত সম্পদ আছে, কেমন খাবার খায় বা কেমন জামা-কাপড় 
পড়ে । এই ব্যাপারটা ধনী লোকজনের মধ্যে খুবই কমন । 

যখন তারা বন্ধুদের সাথে দেখা করে, তারা গল্প শুরু করে দেয়: দোস্ত! তুমি 
কোন ব্র্যান্ডের ঘড়ি পড়েছ? এটা কি রোলেক্স নাকি ওমেগা? ও এটা রোলেক্সঃ 
বেল্ট কেমন? লেদারের নাকি মেটালের বেল্ট? এটা কি লেটেস্ট? ঘড়ির ডায়ালটা 
কেমন? স্বর্ণ নাকি ডায়মন্ড বসানো? আর এই সব ধনী লোকের ঘড়ি কিন্তু একটা 
নয়; তাদের অনেকগুলো ঘড়ি থাকে । আর এটা নিয়ে তারা প্ল্যান করে। আচ্ছা 
এই ঘড়িটা আজ পড়েছি, আগামিকাল বন্ধুদের সাথে দেখা করতে এই ঘড়িটা 
পড়া যাবে না । তারা কোন অনুষ্ঠানে কোন ঘড়ি পড়বে তা নিয়ে প্ল্যান করে। 
তারপর তারা গাড়ি নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে। তোমার গাড়িটা কোন 
ব্র্যান্ডের? বিএমডর্লিউঃ মার্সিডিজ? পোরশে? মেটলেঃ হুন্দাই? এরকম । এভাবেই 
তারা সময় কাটায় । তারা মনে করে এগুলো তাদের পরিচয় । তারা এগুলো যদি 
. না পড়ে, তাহলে তাদেরকে ধনী হিসেবে মানুষ চিনবে কী করে? যদি সেই 
মার্সিডিজ বা বিএমডব্লিউ গাড়িতে না চড়ে তাহলে তাদেরকে লোকজন চিনবে কী 
করে: এটাই যেন তাদের পরিচয় । শহরগুলোতে এই ধরনের মানুষ প্রায়ই দেখা 
যায়। আর একটু ওপরে গেলে দেখা যায়, আলোচনা হচ্ছে- তোমার ইয়টটা 
কেমন? তোমার যে জাহাজটা আছে। সেটা কেমন? 


আর একটু ওপরে গেলে দেখা যাবে আলোচনা হচ্ছে- তোমার জেট প্লেনটা 
কেমন? আমার তো একটা জেট প্লেন আছে। এটার ইঞ্জিনটা ঠিকমতো সার্ভিস 
দেয় কিনা। 

আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন, আমি আবার এইসবগুলো ব্যাপারে এতো 
খুঁটিনাটি জানলাম কীভাবে । কারণ, আমার এই পেশা ৷ হোক সৌভাগ্য বা 
দুর্ভাগ্য, আমি যে পেশায় আছি এখানে আমি বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে মিশি 
একেবারে ফকির থেকে রাজা পর্যন্ত । আল্লাহ রহমত করেছেন, ফকির থেকে 
রাজা পর্যন্ত সব ধরনের মানুষের সাথেই মিশেছি আমি । আর যখনই সুযোগ 
পেয়েছি, যখনই দেখেছি যে আমার পাশের ব্যক্তিটি বস্তুবাদী; তার কাছে আমি 
বিষয়টা বলে ফেলেছি । তাদেরকে আমি বলি, আপনার এই ঘড়িটা ১ হাজার 
ডলার অথবা ১০ হাজার ডলার অথবা ১ লাখ ডলার হতে পারে; আমার ঘড়িটা 
যেটা আমি পরে আছি, এটার দাম মাত্র ১৪০০ রুপি ৷ অর্থাৎ ৩০ ডলারেরও 
অনেক কম । এটা অনেকদিন আগে কেনা । 
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তারপরও আপনার ঘড়ির মতোই এটা সময়টা সঠিক বলে দিচ্ছে। সাধারণ ঘড়ি, 
দাম মাত্র ১৪০০ র্গপ, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে রহমত করেছেন; 
আমি যে ব্র্যান্ডের নামগুলো বললাম, এর বেশিরভাগই আমি গিফট পেয়েছি । প্রায় 
সবগুলো তথা ওমেগা, রোলেক্স ইত্যাদি ঘড়িগুলো আমি গিফট পেয়েছি। আর 
আমি সবসময় নবী করীমহ্দইনু এর নির্দেশগুলো মেনে চলি বিধায় আমি আমার 
এই ঘড়িগুলো আমার অন্যান্য কলিগ দাঈদেরকে দিয়েছি, যাতে করে আমি 
শয়তানের ওয়াসওয়াসা তথা খুতওয়াতুশ শাইত্বান থেকে দূরে থাকতে পারি। 
এরকম ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে যে, আমার হোস্ট প্রাইভেট জেট প্লেন 
পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রাইভেট জেট প্লেনে আমাকে তার দেশে নিয়ে যাবেন । চিন্তা 
বেতন আছে, তারপর এয়ার হোস্টেসদের বেতন, তারপর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড 
করার খরচ । সেজন্য আমার হোস্টকে আমি বললাম- আপনি আমার জন্য 
ইকোনোমি ক্লাসের একটা ব্যবস্থা করে দিন। 

আলহামদুলিল্লাহ্‌! আল্লাহ আমার ফ্যামিলিকে অনেক রহমত করেছেন। দামি 
গাড়ি কেনারও সামর্থ্য আছে। আমি প্লেনে ফার্স্ট ক্লাসেও যেতে পারি, আলহামদু 
লিল্লাহ । তবে আমি দাঈ । তাই হোস্টকে বললাম- এখানে এতো টাকা খরচ 
করার কোনো দরকার নেই । আপনি আমার জন্য ইকোনোমি ক্লাসের একটা 
ব্যবস্থা করে দিন; আর বাকী টাকা আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে 
খরচ করুন । আমার হোস্ট মাশাআল্লাহ! ধনবান ও জ্ঞানী । তিনি বললেন- আমি 
আমার প্রাইভেট জেট প্লেন পাঠিয়ে আপনাকে নিয়ে আসতে চাচ্ছি, এই কারণে 
যে, এখানে আল্লাহর একজন দাঈর চেয়ে যোগ্য লোক আর কে আছে? তখন 
আমি বললাম- এটাই যদি আপনার নিয়ত হয়, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি পুরস্কার 
পাবেন। তার নিয়ত ছিল আল্লাহর একজন নগণ্য ভৃত্যকে সম্মান দেখানো; 
আল্লাহ যেন তাকে পুরস্কার দেন। 

এখানে আর একটা কথা বলি । আমি কিন্তু আপনাদের বলছি না যে, এইসব 
বস্তুবাদী জিনিস একেবারে হারাম । অথবা এগুলো সবসময় হারাম। আপনাকে 
বুঝতে হবে ‘আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কী?” হারাম হতে পারে, আবার হারাম 
না-ও হতে পারে। 

আমি একটা উদাহরণ দিই । ধরুন আপনি এক নম্বর ক্যাটাগরিতে পড়েন। তার 
মানে আপনার এই জিনিসগুলো কেনার সামর্থ্য নেই । এই দামি ঘড়ি, দামি গাড়ি, 
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দামি বাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই । তারপরও আপনি ভিক্ষা বা ধার করলেন অথবা 
চুরি করলেন, এরপর সেই দামি ঘড়ি পড়লেন, দামি গাড়িতে চুলে এটাকে 
বলা হয় ইসরাফ । এটা হারাম নিঃসন্দেহে । 

এরপর দ্বিতীয় ক্যাটাগরি লোকজন । যাদেরকে আল্লাহ সামর্থ্য দিয়েছেন । আল্লাহ 
পবিত্র কুরআনে বলেছেন- 
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"2১১ 
অর্থ : তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি 
তোমাদেরকে দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে 


কতকের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে 
দ্রুত, আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময় । (সূরা আনআম : আয়াত-১৬৫) 
আল্লাহ যদি আপনাকে সামর্থ্য দিন; যদি আপনার এই জিনিসগুলো ব্যবহার করার 
মতো অর্থ থাকে; দামি গাড়ি, দামি বাড়ি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যদি আপনার 
জীবন ঘোরে অর্থাৎ এগুলো ছাড়া আপনার চলবে না। এগুলো যদি আপনার 
জীবনের মূল লক্ষ্য হয় তাহলে এটা হারাম । 

এরপর আসুন তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ৷ আল্লাহ্‌ তাদের সামর্থ্য দিয়েছেন; তাদের 
জিনিসগুলো আছে; কিন্তু তারা সেগুলোর ওপর নির্ভরশীল নয়। আপনারা 
জানেন, সুলাইমান আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধনী ছিলেন; কিন্তু এগুলোর ওপর তিনি 
নির্ভরশীল ছিলেন না । এগুলো থাকার পরে যদি আল্লাহ তায়ালা নির্দেশগুলো 
আপনি মেনে চলেন; ০ তাহলে 
এটা ‘মুবাহ’ । এটা এচ্ছিক, হারাম নয় । 

MES OIE "16 OY CTU TE 2 SEE 
সেটা কিনছেন না । আপনার ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেটা প্রয়োগ করছেন না । 
যেমন আমাদের নবী মুহাম্মদ হে৷ তার যে ক্ষমতা ছিল, যে খ্যাতি ছিল, তিনি 
ইচ্ছা করলে সে সময়ের পৃথিবীর সম্রাট হতে পারতেন । অনেক সম্পদ জমাতে 
পারতেন । কিন্তু যখনই তিনি কোনো উপহার পেয়েছেন বেশিরভাগ সময়েই তিনি 
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সেগুলো সাহাবিদেরকে দিয়ে দিতেন । এমন নয় যে, এগুলো রাখা হারাম । যদি 
কেউ আপনাকে কোনো কিছু উপহার দেয়, আপনি সেটা রাখতে পারেন; এটা 
হারাম নয়। তবে নবী মুহাম্মদ শ:হই সেগুলো সাহাবীদেরকে দিয়ে দিতেন। এই 
ক্যাটাগরির মানুষদেরকে আল্লাহ সামর্থ্য দিয়েছেন, তারপরও তারা সেগুলো 
আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করে। 

আমাদের ঠিক করতে হবে যে, আমাদের জীবনের কেন্তুটা কী হবে। জীবনের 
মূল উদ্দেশ্যটা কী? মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সেটাই, যা 
আল্লাহ তায়ালাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। তার জীবনের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ এ: । আর সত্যি 
বলতে আল্লাহকে কেন্দ্র করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আপনি নিজেকে অবহেলা 
করবেন বা পরিবারকে অবহেলা করবেন বা সমাজকে অবহেলা করবেন । যদি 
আল্লাহকে কেন্দ করেন, আল্লাহ বলেছেন- নিজের প্রতি যত্ন নাও, রাতের বেলা 
ঘুমাও ৷ আল্লাহ বলেছেন- তোমার পরিবারের যত্ন নাও । 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বাবা-মা সম্পর্কে বলেছেন- 
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করতে ও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে । তাদের একজন অথবা উভয়েই 
তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উফ বলো না এবং তাদের 
ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো । 

(সূরা বনী ইসরাইল; আয়াত- ২৩) 
অর্থাৎ যদি আল্লাহ কেন্দ্রিক হন, তাহলে বাবা-মাকে ভালোবাসতে হবে, তাদের 
সম্মান করতে হবে, তাদেরকে মেনে চলতে হবে৷ শুধুমাত্র যখন তারা আল্লাহ্‌ 
এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যাবে তখন তাদের কথা মানা যাবে না; কিন্তু তারপরও 
তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। 
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অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। মা 
সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় 
দুই বছরে সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও । 
প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি 
করে আমার সমকক্ষ দাড় করাতে চায়, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, 
তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে 
এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর 
তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা-করতে সে বিষয়ে আমি 
তোমাদেরকে অবহিত করবো । (সুরা লোকমান : আয়াত-১৪-১৫) 
যদি আপনি আল্লাহ কেন্দ্রিক হন, তার মানে এই নয় যে, আপনি স্ত্রীর যত্ন নেবেন 
না। নবী করীম এর একটি হাদীস রয়েছে। তিনি বলেছেন- 
বিশ্বাসীদের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ, যারা তাদের পরিবারের যত্ন নেয়; বিশেষ করে 
স্ত্রীর । (আহমদ-৭৩৯৬) 
আল্লাহ কেন্দ্রিকতার অর্থ এই নয় যে, আপনি নিজেকে অবহেলা করবেন বা 
পরিবারকে অবহেলা করবেন বা সমাজকে অবহেলা করবেন। 


সত হজ়াযা বত ন্যাড়া হয ঘা করেছি 
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অর্থ : তুমি কি তাকে দেখেছ, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? সে তো সে-ই, যে 
ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় 
না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে 
উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় 
ছোট-খাটো জিনিস সাহায্যদানে বিরত থাকে । (সূরা মাউন : আয়াত-১-৭) 
আমাদের নবী করীমঞ্হই বলেছেন- 

“সেই ব্যক্তি মুমিন বা বিশ্বাসী নয়, যে তার নিজের জন্য যেটা কামনা করে অন্য 
কারো জন্য সেটা কামনা করে না” (সহীহ বুখারী; খণ্ড : ১; হাদীস নং ১৩) 
অর্থাৎ, অন্য মানুষেরও যত্ন নিতে হবে । তাহলে আল্লাহ কেন্দ্রিকতার মানে এই 
নয় যে, সবকিছুকে অবহেলা করবেন; আপনি একটা ভিখারির মতো জীবন-যাপন 
করবেন। আপনার ফোকাস থাকবে আল্লাহ । যদি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে 
' সম্পদ দেয়, তাহলে সেই সম্পদ আপনি আল্লাহ্‌ তায়ালার পথে ব্যয় করবেন । 
যদি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে খ্যাতি দেয়, তাহলে সেই খ্যাতি আপনি আল্লাহ 
তায়ালার পথে ব্যয় করেন । যদি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ক্ষমতা দেয়, তাহলে 
সেই ক্ষমতা আপনি আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করুন। 

এ ব্যাপারে সবচেয়ে সেরা দৃষ্টান্ত তথা যার সবকিছু আল্লাহ কেন্দ্রিক ছিল, তিনি 
হলেন- সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ ্ুহুই। আমাদের নবী মুহাম্মদ এরই আল্লাহ 
কেন্দ্রিক হওয়ার সবচেয়ে সেরা উদাহরণ ৷ তিনি শুধু মুসলিমদের জন্য রহমত 
নন; বরং পুরো মানব জাতির জন্য রহমত । 

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্ৰ কুরআনে বলেছেন- 
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(সূরা আম্বিয়া : আয়াত-১০৭) 

যে মানুষটার জীবনের উদ্দেশ্যটা সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত হতে পারে তিনি হলেন 

মুহাম্মদ্5ই। যিনি একটি অসভ্য জাতিকে সুসভ্য জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। 

যে মানুষটা পুরো মানুষ জাতিকে বদলে দিয়েছেন। 

যদি তার জীবনী নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেকচার দেয়া যেতে পারে। মুসলিমরা 


কনান্বারা 
্। 


নবী মুহাম্মদ == সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, সেগুলো বাদ দেন আপনারা । 
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"গহ এর প্রশংসা করেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। 

জর্জ বার্নার্ড শ’ : নবী মুহাম্মদ এইই সম্পর্কে জর্জ বার্নার্ড শ’ বলেছেন- তাকে 
নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমার মতানুযায়ী তাকে খ্রিস্টবিরোধী না বলে বলা 
উচিত, “মানব জাতির জন্য একজন রক্ষাকারী । 

থমাস কার্লাইল : বিখ্যাত এঁতিহাসিক থমাস কার্লাইল। তিনি ছিলেন 
ইউরোপীয়ান অমুসলিম ৷ তিনি একটি বই লিখেছিলেন- যেখানে তিনি বিশ্বের 
বিখ্যাত হিরোদের নাম দিয়েছিলেন । আর সেখানে যিনি এক নম্বর হিরো ছিলেন- 
তিনি একজন রাসূল তিনি ঈসা (আ) নন, মুসা (আ) নন, দাউদ (আ) নন, 
তিনি হলেন নবী মুহাম্মদ এ্রপুইই। চিন্তা করুন, থমাস কার্লাইল একজন ইউরোপী 
খ্রিস্টান, তিনি যাকে তার বইয়ের এক নম্বর হিরো হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি 
হচ্ছেন- মুহাম্মদ শহা 

লা মার্টিন : ফ্রাসের লা মার্টিন ছিলেন বিখ্যাত একজন এতিহাসিক । তিনি বিভিন্ন 
বই লিখেছেন, তিনি তুর্কিদের ইতিহাস লিখেছিলেন। লা মার্টিন বলেছেন, যদি 
কোনো উদ্দেশ্যের মাহাত্ম্য সামর্থ্যের ক্ষুদ্রতা আর বিস্ময়কর ফলাফল এই তিনটা 
ক্ষেত্ৰ দিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে আধুনিক ইতিহাসে এমন কাউকে পাওয়া 
যাবে না যে, যিনি নবী মুহাম্মদ ££ এর কাছাকাছিও আসতে পারে। মার্টিন 
আরো বলেছেন, মানুষের জীবনে সব মানদণ্ডেই নবী মুহাম্মদগ্রহই. এর কাছাকাছি 
আসার মতো কেউ নেই । 

মাইকেল এইচ হার্ট : বিখ্যাত এতিহাসিক মাইকেল এইচ হার্ট । তার লেখা 
একটি বই ‘মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তি” । আদম 
(আ) থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত তার এই তালিকায় এক নম্বরে আছেন নবী 
মুহাম্মদ হইসে । আদম (আ) থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ইতিহাসের সবচেয়ে 


তিনি আরো লিখেছেন, আমি যে মুহাম্মদএহই কে এক নম্বরে বসিয়েছি এটা দেখে 
অনেকেই অবাক হবেন । অনেকেই হয়তো এই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারবেন 


তার কারণ, তিনি ইতিহাসে একমাত্র মানুষ যিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন, 
পার্থিব জীবনেও সফল হয়েছেন। 
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আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী 8৫ 
এনসাইক্রোপেডিয়া ব্রিটানিকা : এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় নবী মুহাম্মদ 
সুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদএুইই হলেন পৃথিবীতে সবচেয়ে সফল ধর্মীয় 
নেতা । চিন্তা করুন, এটা বলেছে- এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা । অবশ্য এটা না 
লিখে তাদের উপায় ছিল না। এটাতো একটা বিশ্বকোষ; তাই এদেরকে সত্য 
কথাটা অবশ্যই বলতে বা লিখতে হবে। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন- 


S550 Ul UNE SG EN 
অর্থ : বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই । 
(সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮১) 
তর 


EE Ld 


OEE Uf CTE 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ করেছেন- 


AFA ALAN 7» BL AS APA 


He ETL EA ad Ss TG 


LAE SAAN AAA AA 


A NE 
অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে 
অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ । 

(সুরা আহযাব : আয়াত-২১) 
নবী মুহাম্মদ সহঃ, তিনি জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রেই সফল হয়েছিলেন। শুধু 
ধৰ্মীয়ভাবে নয়; বরং রাজনীতিক হিসেবে সফল ছিলেন। 
তিনি এতোটাই সফল ছিলেন যে, তাঁর সবগুলো কাজকেই অনুসরণ করা যায় । 
তিনি যা করতেন, সেগুলো করলে ইনশাআল্লাহ আপনিও পুরস্কার পাবেন। নবী 
ইট তার পায়ের গোড়ালির ওপর কাপড় পরতেন । যদি গোড়ালির ওপর আপনি 
কাপড় পরেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি পুরস্কার পাবেন। আবার যদি বিজ্ঞানী 
হতে চান, ত তরে লম্বা চুলে লাভ হবে না, জুতা পরেও লাভ নেই, জামা-কাপড়েও 
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8৬ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী 
লাভ নেই । তবে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো হতে চান । 
তিনি যা কিছু করেছেন । যদি অনুসরণ করেন, তাহলে উপকার হবে; ইহকালেও 
হবে, আখেরাতেও হবে। নবী হই বলেছেন- “মুখে দাড়ি রাখো” ৷ যদি আপনি 
দাড়ি রাখেন ইনশাআল্লাহ এতে উপকার হবে। আমাদের নবী মুহাম্মদ শ্রহুহুই যা 
কিছু করেছেন, তিনি জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রে সফল ছিলেন । তিনি হলেন 
পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মুমিন 
ইসলামে ইতিহাসে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আল আশারা মুবাশশারা । নবী 
এপ্রহই বলেছেন, এই দশ ব্যক্তি বেহেশতে যাবে। সুনান আত তিরমিযির ৪ নন্বর 
খণ্ডের ১১৭১ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে- সেখানে নবীগ্রহ্হই বলেছেন, এই 
দশ ব্যক্তি বেহেশতে যাবে । 

১. আৱু বকর ইবনে কুহাফা, ২. ওমর ইবনে খাত্তাব, 

৩. ওসমান ইবনে আফফান, 8৪. আলি ইবনে আবু তালিব, 

৫. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, ৬. যুবাইর ইবনে আওয়াম, 

৭. আবদুর রহমান ইবনে আউফ, ৮. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, 

৯. সাঈদ ইবনে যায়েদ, ১০. আবু আল ইবনে যাওয়াদ। 
এই দশ ব্যক্তিকে নবী মুহাম্মদ এইই জান্নাতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 
তাদের জীবনকথা আপনারা পড়ে দেখতে পারেন। আজকে সময় কম তাই 
বিস্তারিত বলছি না । ইসলামে মহিলাদের মডেলও আছেন । সবচেয়ে সেরা দৃষ্টান্ত 
হচ্ছেন মরিয়াম, যিশুখ্রিষ্ট বা ঈসা আলাইহিস সালামের মা। 
lh AURA A GE 


4A Ed 


AA “ YA OA 


eR 
অর্থ : স্বরণ করো, যখন ফিরিশতারা বলেছিল, ‘হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে 
মনোনীত আর পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত 
করেছেন। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-৪২) 
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আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী 8৭ 


এছাড়াও আরেক জন আছিয়া । তিনি ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী। আল্লাহ পবিত্র 
কুরআনে উল্লেখ করেছেন- 


AWHAA # FA CoA “A DIg cy EAA 


A ZA ae A AS! 
ol 2b ors sll lt oi i Ul E> 


A Warr Led SAA GA A A Ww or Bo A LAr A A 
i223 Hes US SE lS EIU 
EA Ed “ Ed EAA Ed “ i Ed 


অর্থ : আল্লাহ মুমিনদের জন্য দিচ্ছেন ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিল 
: ‘হে আমার প্রতিপালক! তোমার সম্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ 
নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার করো ফিরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং 
আমাকে উদ্ধার করো জালিম সম্প্রদায় হতে । (সূরা তাহরীম : আয়াত-১১) 
কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন। তিনি তখন এই পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী 
লোকের স্ত্রী ছিলেন । পৃথিবীতে সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষের স্ত্রী ছিলেন তিনি। 
এছাড়া বলা যায় খাদিজা (রা)-এর কথা । তিনি ছিলেন নবী করীম ইহ এর প্রথম 
স্ত্রী। এছাড়াও ফাতেমা (রা) যিনি ছিলেন নবী করীম হ্রহুহই-এর কন্যা । তারা 
হলেন- মহিলাদের মধ্যে রোল মডেল । আপনারা শ্রেষ্ঠ দম্পতির দৃষ্টান্ত হিসেবে 
গ্রহণ করতে পারেন মহানবী প্রহহই আর খাদিজা (রা)-এর দৃষ্টান্ত । অন্যদিকে 
সবচেয়ে খারাপ দম্পতির দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীর মধ্যে । 
তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা লাহাবে উল্লেখ করা হয়েছে- 


ATL GBA, ‘ 4A “AA BD 


EAA Az / 3 0 El 


~~ 
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SS SE Ete bs 
অর্থ : ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও । তার 
ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি । অচিরেই সে প্রবেশ 
করবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও- যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে হবে 
পাকানো রজ্জব । (সূরা লাহাব : আয়াত-১-৫) 
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৪৮ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী 
এছাড়াও আল্লাহ নূহ (আ) ও লুত (আ)-এর স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 
আল্লাহ পবিত্র কুরআনের উল্লেখ করেছেন- 
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অর্থ : আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লুতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, তারা ছিল 
আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন । কিন্তু তারা তাদের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল । ফলে নূহ ও লুত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা 
করতে পারেনি এবং তাদের বলা হলো ‘তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে ' 
জাহান্নামে প্রবেশ করো’ (সূরা তাহরীম : আয়াত-১০) 

আল্লাহ তায়ালা বেশি ভালোবাসেন। আমাদের বর্তমান সময়ে এরকম অনেক 
মানুষ আছে। এদের একজন শেখ আব্দুল্লাহ বিন আযযাম রাহমাতুল্লাহ 
আলাইহি । তার সামর্থ্য কম ছিলো; চোখে দেখেন না, অন্ধ । তারপরও তিনি 
বর্তমান বিশ্বের সেরা বিশেষজ্ঞদের একজন । আমি আপনাদেরকে শেখ আব্দুল্লাহ 
আযযামের কথা বলেছি । | 

আরো একজনের উদাহরণ দেই । তবে যদিও সে ততটা বড় নয়, তবে আলাদা । 
সেটা আমি নিজেই । আমার জীবনের উদাহরণটা যদিও দেওয়ার মতো নয়, তবে 
আমি আলাদা । আমি আগে তোতলা ছিলাম ৷ কেউ আমার নাম জিজ্ঞেস করলে 
আমি বলতাম- আমার নাম জা-জা-জাকির। আমি ছোটবেলা থেকেই তোতলা 
ছিলাম । শেখ দিদাত আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এর আগে কিন্তু মেডিকেলে 
পড়েছি। স্বপ্ন দেখতাম পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ডাক্তার হবো । কিন্তু পঁচিশ জন 
মানুষের সামনে লেকচার দিচ্ছি, এটা কল্পনাও করতে পারতাম না। 
আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। এখন 
আল্লাহ্র এই বান্দা, মাশাআল্লাহ! এখন আমি হাজারো মানুষের সামনে, লাখ লাখ 
মানুষের সামনে কথা বলি; মাশাআল্লাহ । আজকে এখানে প্রায় এক লাখ মানুষ 
এসেছেন । আহমেদ দিদাতকে দিখে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি প্রতিষ্ঠা করলাম 
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ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন । আমি নিজে বক্তা হওয়ার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা 
করিনি; যাতে করে এখান থেকে বক্তা তৈরি করতে পারি, সে জন্য এটি প্রতিষ্ঠা 
করেছি । আমি বক্তা হতে পারবো না । তাই বক্তা তৈরি করার একটা প্রতিষ্ঠান 
বানালাম ৷ আল্লাহ এখানে প্ল্যান করলেন । প্রথম বক্তা যখন ঘাবড়ে গেলেন। 
আমি বাধ্য হয়ে স্টেজে গেলাম । 

তখন খেয়াল করলাম- যখন আমি অমুসলিমদের দাওয়াত দিচ্ছি, তখন আমি 
তোতলাচ্ছিনা । মুসলিমদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তোতলাচ্ছি। যেখানে স্টেজে 
সাধারণ মানুষই গিয়ে তোতলায়, সেখানে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর দয়ায় 
স্টেজে উঠলে আমি তোতলাই না । এটা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ৷ আল্লাহ্‌ 
আমাকে শরীরের ডাক্তার থেকে আত্মার ডাক্তার বানিয়েছেন। আমি শেখ 
দিদাতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম । তার সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯৮৭ সালে 
আমি ছিলাম তার ড্রাইভার । আমি এজন্য তীর গাড়ি চালাচ্ছিলাম যেন উনার 
সাথে বেশি সময় অবস্থান করতে পারি। 

আমি বললাম- “আংকেল এতো আত্মমগ্ন কেন?” তিনি বললেন- “বাবা আমি 
আত্মমগ্ন নই, আমি যুদ্ধ করছি শয়তানের সাথে । যুদ্ধ করার দুইটি অস্ত্র আছে; 
একটি হচ্ছে- পবিত্র পানি আর অন্যটি ‘আগুন’ । আমি ‘আগুন’ বেছে নিয়েছি।” 
আমি যখন দাওয়া শুরু করলাম তখন তার কথাগুলো বলতাম, কিন্তু সেটা 
বলতাম, খুবই নরম আর ভদ্রভাবে। কোনো কাজ হলো না । মেডিকেল কলেজে 
দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলাম । তারপর যুদ্ধ শুরু করলাম অত্যন্ত 
আত্মমনোযোগসহ । এতে করে আলহামদুলিল্লাহ! কাজ হয়ে গেল। আমি 
লেকচার শুরু করলে আমার মুসলিম বন্ধুরা পালিয়ে যেত, আর যারা বসে 
থাকতো তারা সবাই অমুসলিম । 

আমি আত্মমগ্ন হয়ে কাজ করে ফল পেলাম । তখন আল্লাহ আমাকে হেদায়েত 
করলেন। স্টেজে আমি আবার নরম হলাম । আমি এতোটাই নরম হলাম যে, 
প্রশ্নকারীরা অপমানজনক কথা বললেও আমি হাসতাম । শেখ দিদাত, তিনি তখন 
আমাকে টাইটেল দিলেন । প্রথমে তিনি বলেছিলেন ‘দিদাত প্লাস’ । তারপর সব 
দেখে বললেন, ওরা তোমাকে অপমান করছে, তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছে; 'আর 
তুমি হাসছো? তখন তিনি একটা উপহার দিলেন। তিনি বললেন যে, “বাবা 
আমার যেটা অর্জন করতে ৪০ বছর সময় লেগেছে; তুমি সেটা ৪ বছরে অর্জন 
করেছো।” আলহামদুলিল্লাহ । 
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আপনারা যদি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে থাকেন তবে দেখবেন, আমি.জীবনে সব 
সময় সেরা জিনিসগুলোই চেয়ে এসেছি; সেকেন্ড হওয়াটা আমি কখনো পছন্দ 
করিনি। আমার ছোট বেলার কথা মনে আছে। সেরা ইলোকটনিক । এখন আমি 
এই ইচ্ছাটাকে বদলে ফেলে আল্লাহর পথের সেরা কাজে নিজেকে নিয়োগ 
করেছি। ক্যামেরা চাইলে সেরা ক্যামেরাটাই চাইতাম । সেরা যন্ত্রপাতি, একেবারে 
অত্যাধুনিক । এখন আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য সেরা কনফারেন্সের আয়োজন 
করেছি। সেই জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান । 

পৃথিবীতে এরকম অনুষ্ঠান চালু আছে । যেমন গ্র্যামি আাওয়ার্ড, অস্কার আযাওয়ার্ড 
ইত্যাদি । এসবগুলোর উদ্দেশ্যটা হারাম কিন্তু সেখানকার বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিটা 
ভালো । আমরা ভাবলাম, আল্লাহ তায়ালার খাতিরে এ ধরনের প্রচার করা যাবে 
না কেনো? এখানে উদ্দেশ্যটা আলাদা; উদ্দেশ্যটা হলো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি 
অর্জন করা । পুরো পৃথিবীটাকে দেখিয়ে দেব যে, আমরা মুসলিম । 
আলহামদুল্লাহ আমরাও পারি । তবে এমন নয় যে, এটা ছাড়া দাওয়ার কাজ হবে 
না। তবে আমরা দেখাতে চেয়েছি, আমরা আল্লাহ তায়ালার পথে সেরা কাজটা 
করবো । আমাদের অফিসটাকেও তাই বানিয়েছি সেরা অফিস । 

মানুষ সাধারণত নিজের বাসায় ইটালি মার্বেল বসায়, কিন্তু আমি ইসলামিক 
রিসার্চ ফাউন্ডেশন অফিসে এই মার্বেল বসিয়েছি। আমার বাসায় কোনো ইটালি 
মার্বেল নেই । কারণ যেখানে মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে জানতে আসবে, সেখানে যেন 
সেরা জিনিসই থাকে । সে সময় ১৯৯০ সালের দিকে কোনো মুসলিম অফিসে 
ইটালিয়ান মার্বেল একরকম দেখাই যেতো না। ছোটো থেকে শুরু, আমাদের 
প্রথম অফিসটা ছিলো মাত্র ২০ থেকে ২৫ স্কয়ার মিটার; মাত্র ২৫ স্কয়ার মিটার 
অফিস ছিল। আর সে অফিসে কাজ করতো মাত্র একজন লোক । এখন 
মাশাআল্লাহ! আমাদের অফিসে ৪০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন। 

এটা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দাওয়া ফাউন্ডেশন । সব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালার রহমত ৷ স্কুলের বিতর্কে আমি খুব ভালো ছিলাম; তবে তখন উদ্দেশ্য 
ছিলো বিতর্কে বিজয়ী হওয়া । এখন উদ্দেশ্য বদলে ফেলেছি । এখন আমি দ্বীনের 
কথা প্রচার করি; যেটা দ্বীনুল হক তথা সত্যের পথ । এতে অবশ্য আমি ভালো 
ফলও পেয়েছি । মেডিকেল কলেজে থাকতে আমি দিনে ৫/৬ ঘন্টা ঘুমাতাম; আর 
এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার খাতিরে মাত্র ৩ ঘণ্টা ঘুমাই । আর আমার 
সবসময় লক্ষ্য ছিল যে, আমি আলাদা কিছু করবো; নয়তো সেরা কাজটাই আমি 
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বেছে নেব । আমি এজন্য আলাদা একটি টিভি চ্যানেল করলাম- যার নাম দিলাম 
‘পীস টিভি’ ৷ আল্লাহ আমাদের এই চ্যানেলকে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় টিভি 
চ্যানেল বানিয়েছেন। আমাদের দর্শক-শ্রোতা ১০ কোটিরও বেশি, মাশাআল্লাহ। 
এর কয়েক দিন পরে আমরা নতুন আরো একটি চ্যানেল খুলেছি; ‘পীস টিভি 
উদু”। গত কনফারেন্সে আমি বলেছিলাম- ‘ইনশাআল্লাহ জুন অথবা জুলাই মাসে 
আমরা পীস টিভি উর্দু’ চালু করবো; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সেটা কবুল 
করে নিয়েছিলেন। এ বছরের জুন মাসের ১৯ তারিখে ‘পীস টিভি উর্দু’ চালু 
করেছি আমরা । 

আর এবারের কনফারেন্সে আমি আপনাদের বলছি- ‘ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যদি সাহায্য করেন তাহলে আমরা নতুন আরো একটা 
চ্যানেল খুলবো- ‘পীস টিভি বাংলা’ (ইতোমধ্যে ২০১০ সালে ‘পীস টিভি বাংলা 
চালু হয়েছে। - অনুবাদক) ৷ কারণ, বাংলাভাষায় মাশাআল্লাহ! পৃথিবীর প্রায় ৩০ 
কোটি মানুষ কথা বলে৷ তাই এটা প্রয়োজন । আমার ইচ্ছা আছে- ইসলামিক 
চ্যানেল হবে সবগুলো ভাষাতেই । 

আমার ইচ্ছা ছিল- এই টিভি চ্যানেলের পাশাপাশি একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করবো 
যেখানে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের ওপরে ট্রেনিং দেওয়া হয়। এটা ভেবে তখন 
চালু করলাম ‘ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল’ ৷ উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর আমরা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালাকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে 
পরকালে পুরস্কার দেবেন; ইহকালেও আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। 

এরকম হচ্ছা নিয়েই স্কুলটা চালু করলাম । আর আলহামদুলিল্লাহ! এ স্কুলের 
প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রী অর্থাৎ বোম্বে শাখায় প্রায় ৪০০ জন এবং চের্নাইতে প্রায় ২৫০ 
জন তাদের সকলেই ডা. জাকির নায়েকের চেয়ে ১০০ গুণ ভালো শিক্ষা আর 
পড়াশোনার পরিবেশ পেয়েছে। তবে এখন আল্লাহই ঠিক করবেন- এখান থেকে 
জাকির নায়েক বের হবে কি না । তবে আমার ইচ্ছা ছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে 
একটা সুযোগ করে দেয়া যে, এখানে যেন তারা আমার চেয়ে আরো ভালো শিক্ষা 
আর পড়াশোনার পরিবেশটা পায়। এখন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সাহায্য 
করলে সেটা সম্ভব । 

সি এৰাল দেব। আমার ছেলে ফারিক নায়েক; 
মাশাআল্লাহ! এক লেকচারে আমি তার সম্পর্কে বলেছিলাম । আমি আরবি ভাষা 
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জানি না; তখন বলেছিলাম আমি আমার ছেলেকে আরবি ভাষা শিক্ষা দেব। 
আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের স্কুলের সব ছাত্র/ছাত্রী আরবি ভাষা জানে। আমার 
ছেলে আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের স্কুলের সেরা খেলোয়ারের পুরস্কারটা পেয়েছে । 
একবার নয়, দুইবার নয়, তিন বার নয়, চার বার নয়, সে পাচ পাচবার স্কুলের 
সেরা খেলোয়ার হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। আমি তাকে উৎসাহ দিয়েছি। 
কারণ, আমার ভালো লেগেছিল। 

আমি যখন স্কুলে ছিলাম তখন এগুলো আমার খুব ভালো লাগতো । আমি দৌড়ে 
প্রথম হবো, গোল্ড মেডেল পাবো, এটা ভাবতেই তো ভালো লাগতো । সবাই 
ভাবতো! ও ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছে। স্কুলে আমি কখনও মেডেল 
পাইনি । তারপর কলেজে উঠে আমি বুঝতে পারলাম যে, মাশাআল্লাহ! আমি 
দূরপাল্লার দৌড়ে ভালো । মেডিকেল কলেজে আমি গোল্ড মেডেল পেলাম ১০ 
কিলোমিটার দৌড়ে । তারপর আমি বুঝতে পারলাম, গোল্ড মেডেল মূল্যহীন; দূর 
থেকে দেখলে তা ভালোই; কিন্তু গোল্ড মেডেল দিয়ে কী হবে? দৌড়ে প্রথম 
হয়েছি, মেডেল পেয়েছি; ব্যস হয়ে গেল। 

তারপর শেখ দিদাতকে দেখলাম । বুঝলাম, এই তো আসল মানুষ । এরপর 
আমার ফোকাস বদলে গেল । তিনি তখন আমাকে বললেন যে, বাবা! আমি 
খ্রিস্টান ধর্মের সাথে ইসলামকে তুলনা করে রিসার্চ করেছি। তুমি অন্য ধর্মগুলো 
রিসার্চ করো । শেখ দিদাত তার কাজগুলো এতো ভালোভাবে করেছেন যে, শেখ 
দিদাতের বইগুলো পড়লে আপনি সব রেডিমেড পেয়ে যাবেন আর খ্রিস্টান 
ধর্মযাজকদের সাথে বিতর্ক করতে পারবেন । তখন আমি পড়লাম হিন্দু ধর্ম, শিখ 
ধর্ম, জৈন ধৰ্ম, বৌদ্ধ ধৰ্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাসসহ অন্যান্য সাবজেক্ট । 
মাশাআন্লাহ! আমি শুনেছিলাম শেখ দিদাতের একটি বিতর্কে সবচেয়ে বেশি 
লোক এসেছিল বার্মিংহামে । সেখানে উপস্থিত হয়েছিল ১২ হাজার মানুষ ৷ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার পথ খুলে দিলেন। 

আল্লাহর ইচ্ছায় মাশাআল্লাহ! আমার ছেলে কুরআনে হাফেজ হয়েছে । মাত্র ১৩ 
বছর বয়সে সে পবিত্র কুরআন হিফজ শেষ করেছে। দিনে ১ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৫ 
দিন করে সে এই কুরআন অধ্যয়ন করেছে। লোকজন বলতো, জাকির পাগল 
হয়ে গেছে। প্রতিদিন ১ ঘণ্টা করে তাও আবার সপ্তাহে ৫ দিন; এটা অসম্ভব । 
কিন্তু আমাদের স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র/ছাত্রী আড়াই থেকে ৪ বছরে হাফেজ হয়ে 
গেছে আলহামদুলিল্লাহ । তাদের মধ্যে একজন আমার ছেলে। 
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এনর্লপর আমার ছেলে তায়কোয়ান্দোতে ব্ল্যাকবেল্ট পেয়েছে । তবে আমি সবচেয়ে 
বেশি খুশি হয়েছি যখন সে পাবলিক সমাবেশে লেকচার দেওয়া শুরু করেছে। ৮ 
বছর বয়সে ছোট লেকচার দিত, যেমন ১৫ মিনিট । আমার লেকচারের আগে 
তাকে একটু সময় দেওয়া হতো, আর সে কিছু কথা বলতো । 

আমি যখন প্রথম পাবলিক লেকচার দিই, সেটা ছিল আমার ২৭/২৮ বছর 
বয়সে। লোকজন বলতো, মাত্র ২৮ বছর বয়সে ছেলেটা লেকচার দিচ্ছে? তারা 
আশ্চর্য হতো। শেখ-দিদাত ৬০/৭০ বছর বয়সে লেকচার দিচ্ছেন আর এর 
বয়সতো অনেক কম! 


আর আমার ছেলে প্রথম যেদিন বড় লেকচারটা দিয়েছে সেটা ছিল সোয়া ১ 
ঘণ্টারও বেশি৷ সেখানে সে ১১৯টি উদ্ধৃতি দিয়েছে। তারমধ্যে ৫৬টা কুরআন 
থেকে, ৫২টা বাইবেল থেকে আর ১১টা হাদীস থেকে । সে সময় তার বয়স ছিল 
মাত্র ১৪ বছর । যা আমার প্রথম লেকচারের সময়ে বয়সের তুলনায় অর্ধেক । আর 
সে এই ১১৯টা উদ্ধৃতি দিয়েছিল কোনো নোট ছাড়াই । সে গত সপ্তাহে একটি 
লেকচার দিয়েছে; আগামি সপ্তাহেও একটি লেকচার দেবে। ইনশাআল্লাহ, আমি 
দোয়া করছি- আমার ছেলের প্রচেষ্টা যেন সফল হয় । . 
আমি সবসময়ই আমার ছেলেকে বলি- আল্লাহ তোমাকে সামর্থ্য দিয়েছেন, এখন 
তোমার নিজের চাহিদাটা কমিয়ে ফেলো কারণ, আগামীকাল এসব কিছু না-ও 
থাকতে পারে। তোমার উদ্দেশ্য হলো দাওয়াত দেয়া । 
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করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিম (অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত) । 

(সূরা হা-মীম আস সাজদা : আয়াত-৩৩) 
আমার মনে আছে, বিয়ে করার সময় আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম- “আমি 
পেশায় একজন ডাক্তার । আমি প্রতি মাসে তোমাকে ৪ হাজার রুপি করে দিতে 
পারবো । এখন চাইলে আমাকে বিয়ে করতে পারো আর চাইলে না-ও করতে 
পারো। মাশাআল্লাহ! আমার স্ত্রী তখন কলেজের টিচার । সে আরো বেশি উপার্জন 
করতো । সে তাই এটাতেই রাজি হয়ে গেল। 
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এজন্য আমার ছেলেকে বলেছি, তোমার চাহিদা কমিয়ে ফেল ৷ যদি তুমি 
মেঝেতে বসে থাকায় অভ্যস্ত হও, যদি তুমি কষ্ট করায় অভ্যস্ত হও, সবকিছু 
ত্যাগ করে যদি দাওয়াত দিতে পারো; সেটা অনেক সহজ । কিন্তু যদি আরাম 
আয়েশে অভ্যস্ত হও ৷ তাহলে সেই আরাম-আয়েশ তোমাকে দাঈ হওয়ার পথে 
বাধা দেবে। মাশাআল্লাহ! আমার ছেলে মেঝেতে ঘুমিয়ে অভ্যস্ত; তবে সে 
সেভেন স্টার হোটেলেও থেকেছে। তবে আমার মতে, তরুণ বয়সে সবাইকে কষ্ট 
করতে হয়। আপনাদের সন্তানদের মুখে সোনার চামচ তুলে দেবেন না; তাহলে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা কঠিন হয়ে যাবে। 
সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তার সময়কাল 

জীবনের বিভিন্ন স্টেজে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, আমাদের এই 
উদ্দেশ্যটা যেন সঠিক থাকে। আমি আরো একটি পয়েন্ট বলি। যখন আমাদের 
স্কুলে কাউকে ভর্তি করা হয়, তখন বাবা-মাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, সবচেয়ে 
সেরা কোন সময়টা, সবচেয়ে লেটেস্ট কোন সময়টা, যে সময় আপনি আপনার 
সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করবেন? এর জবাবে কেউ কেউ বলেছে- যখন সে 
কলেজে যাবে, আবার কেউ কেউ বলেছে- যখন সে স্কুলে ভর্তি হবে, অনেকে 
বলেছে- না, সে যখন কিার গার্টেনে ভর্তি হবে। কেউ উত্তরে আমাকে এর 
আগের সময়ের কথা বলেনি । 


ইসলামিক নিয়মে একেবারে লেটেস্ট যে সময়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববেন 

সেটা হচ্ছে- যখন আপনি বিয়ে করবেন তথা আপনার জীবন সঙ্গীকে বেছে 

নেবেন। যখন আপনার জীবন সঙ্গীকে বেছে নেবেন, তখন চিন্তা করবেন যে, 

আপনার সন্তান কী হবে। কারণ, সন্তানের বাবা এবং মা, এরাই সেরা শিক্ষক ৷ 

শুরুতেই প্যান করতে হবে। এটা একেবারে লেটেস্ট । এ সময় থেকেই সন্তানের 

ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করবেন । 

একজন মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করবে সেটা আর একবার সংক্ষেপে বলছি- 

১. সন্তানকে যখন পড়াশোনা করাবেন তখন খেয়াল রাখবেন, সে যেন এমন 
কোনো স্কুল বা কলেজে লেখাপড়া করে, যেখানে আখেরাত আর পৃথিবী, 
দুটোর ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। শুধুমাত্র ইহকালের ডিগ্রি দিয়ে কোনো 
লাভ হবে না। এমন স্কুলে পড়াবেন, যেখানে ইহকাল এবং পরকাল 
দুটোকেই গুরুত্‌ দেওয়া হয়। 

২. খেয়াল রাখবেন, তার বন্ধুদের জীবনের উদ্দেশ্যও যেন একই রকম হয় । 
বন্ধুরাও যেন ইসলামিক হয়। তাহলে তারা বড় হয়ে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে 
যোগ দেবে, যাদের উদ্দেশ্য হবে কুরআন এবং সহীহ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে। 
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৩. অর্গানাইজেশনে যোগ দেন; কিন্তু যোগ দেওয়ার আগে যাচাই করে নেন যে, 
সেই অর্গানাইজেশনটা কুরআন অনুযায়ী, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দেশ 
আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পথে চলছে কি না। 

8. যখন পেশা বেছে নেবে তখন কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী কাজ করবে। 
অর্থাৎ সে যেন এমন পেশায় থাকে, যা তাকে আল্লাহর পথে নিয়ে যাবে। এ 
ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন- 


AP Az A LAP PA cr Ac A 4A FA DE TDIASI AWA Br Ae 
” 1 ZARB RG EG শব LAD A SEER 
cori 2 hs 5 SE I IE 
অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন একদল মানুষ আসুক, যারা লোকদেরকে সৎকাজের 
নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে । এই মানুষগুলো সফলকাম হবে। 
(সূরা আল ইমরান : আয়াত-১০৪) 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উল্লেখ করেছেন- | 
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অর্থ : কথায় কে উত্তম এঁ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান 
করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিম (অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত) 

(সূরা হা-মীম আস সাজদা : আয়াত-৩৩) 
আর আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী প্রচার করাটাই সবচেয়ে উত্তম পেশা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে। 
৫. এমন জীবন সঙ্গী বেছে নেবে, যার জীবনের উদ্দেশ্যও একই রকম; আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং তার রাসূল । অর্থাৎ তার জীবনের উদ্দেশ্যও হবে 
আল্লাহ কেন্দ্রিক । 
আমার লেকচার শেষ করার আগে আমি পবিত্র কুরআনের আরেকটি উদ্ধৃতি দেব। 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন- 
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বল, আমার সালাত, আমার কুরবানী ও হজ, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই 
আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক । (আল আনজআম : আ.-১৬২) 


সমাপ্ত 


WWW .WaytoJannah .com 


Contents 


THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি) 
VOCABULARY OF THE HOLY QURAN 
বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান 
. |কিতাবুত তাওহীদ 
*_| বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন 
বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-২ লা-তাহযান হতাশ হবেন না 
বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৩ বুলৃগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসব্বালানী (রহ:) 
বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৪, সহীহ হাদীস প্রতিদিন বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন 
রাসূলুল্লাহগএর হাসি-কান্না ও যিকির -মো : নুরুল ইসলাম মণি 


3 মৃত্যুর পর অনস্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) 
-| কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) 


el দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান 
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What Is The Purpose Of Our Life 


পিস পাবলিকেশন 


৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা) 
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ । 
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